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ইতঃপুর্বেব ধুমকেতৃ' নামক মাসিক পাত্রকার “মন্ত্রজাগরণ, 
“স্বান-মাহাত্ব্য ও কাল-মহিমা' এবং “জীবনের স্তর ও তাহার 
অভিব্যক্তি" শীনক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
প্রবন্গ কয়টি নামে ভিন্ন হইলেও, উ্হার। একই উদ্দেশ্যাভিমুখিনী 
চিন্তার সূত্রে প্রথিত। প্রই তিনটি প্রবঙ্গউ এখন একত্র- 
বন্ধ ও বুন্ুল পরিমাশে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া, 
“জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যঙ্থি নামে প্রকাশিত হইল। 
জাগরধ। এবং 'শ্যান-মাহাতায ও কাল-মহিমা” আমার 
পৈক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা । সকলেই জানেন, অল্প বয়সের 
'ব্টনার উপর স্বভাবতঃই মনের ,একট্ু অন্ধ আকষণ.ও অনুচিত 
পক্ষপাতিতা থাকে । এই কারণে, বু পরিবর্তন সন্ত 
বঙ্কার .ও শব্দাড়ম্বর রহিয়া৷ গিয়াছে. । এ সকল স্থান 
পাঠকবর্গের নিকট একটু শ্রতি-কটু ধোধ হইতে পারে। 
এতদ্বাতিরেকে সত্বর মুদ্রণ-কাধ্য সম্পাদিত হওয়ায়, স্থানে 
স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। এজন্য 
ভুক্তভোগী মাত্রই, এমন কি, পাঠকবর্গের মধ্যেও অনেকেই 
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বোধহয়, মার্জনা করিতে কুস্তিত হইবেন না। গ্রান্থে যে জটিল 
বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথাসাধা সরল উপায়ে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে, 
তাহ! বিদ্বত-সমাজের বিচার-সাঁপেক্ষ। 


বঙ্গাব্দ ১৩১২, ১৫ই আশ্িন। | 
ঢাকা। ) 


গ্রন্থকার । 


জীবনের স্তর ও তাহার মভিবাকি | 





পৃথিবীর মুখয় হতে মুভতিকাস্তর ; পর্বতের পাষাণ-বক্ষে পাষাণ- 
স্তর: বায়ুম ুলে--চিরপ্রবহমান বায়ু-প্রবাহে বায়বীয় তরল স্তর ; 
জলদ-শরীরে,__মঘ-মালার পটলে পটলে, বাষ্পীয় স্তর ; উদ্ধ- 
দেশে, -বোম-পণে, স্াগের পর জর্গের ক্রমোননহ আনন্দময় স্তর ; 
অধোদোশে,--আধহপাতের পণেও আবার, পাতালের পর পাতা 
লের অন্ধকারাচ্ছনন তিমির-স্তর। এসকল বড় বড় পদার্থ ও 
ভাবান্মিক। বৃহৎ কগ! ছাড়িয়। দিয় ক্ষুদ্র মন্ুষোর সর্বজনবিদিত 
ক্ষুদ্র শরারটির প্রতি লক্ষা করিলে € দেখা বাইবে যে, স্তারের পর 
স্তরের বিশ্যাসেই মনুষা-দেহের আভান্তরিক গঠন এবং এ সকল 
স্তরের শক্তি ও মাহাম্মোই দৈহিক সামর্থা ও শোভার পরিক্ষ-ত্তি। 
প্রথমতঃ শরীর-পঞ্জারে কঠোর কঙ্কাল-স্তর, তদুপরি মাংস ও পেশীর 
ঘনীভূত, অথচ অপেক্ষাকত কোমল স্তর: উহার উপরে শোণি- 
তের তরল স্তর ; সর্বেবোপরি সচ্ছিদ্র রোমশ হকের আবরণ-স্তর ; 
এই স্বকৃগ আবার সৃষ্ষন সূক্ষ্ম মসংখা স্তরের একীভূত সমষ্টি 
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মাত্র । ইহার উপরে আরও একটি স্তর আছে; সে স্তর জড়াত্মক 
নহে,__ভাবাআক। তাহার নাম অন্তর্জোতির বহিঃপ্রতিবিদ্য বা 
রূপের প্রভাময় প্রলেপ । 

স্ঠধু মনুষা সম্পর্কে নভে, মন্ুষা অপেক্ষা বৃহভতর বা! ক্ষুদ্র 
তর জীব, এমন কি কাট পতঙ্গ সন্বন্ধেও এ কথা । ক্ষুদ্রতম কাট 
পতঙ্গের ক্ষুদ্রতম তনুর তন্থুবিশ্লেষ করিয়া দেখিলেও, এরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন স্তরের সুক্ষমতম অস্তিত্ব উপলব্ধ ভইবে। স্তর-রচন। সষ্ঠির 
এক প্রধান ধন্ম বা উপলক্ষণ ৷ স্প্ট জগতের থে দিকে দষ্টিপাত 
কর! যায়, সেই দিকেই স্তরের বিল্যাস পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । 

সাধারণত£ জড়জগতেহ স্তরের অনন্ত প্রকার দশকের চক্ষু 
গাকনণ করে। কিন্তু একটু আভিনিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, 
দেখা যাইবে ধে, স্তর শুধু জড়ের সভিতই সম্পূক্ত নাতে ; উহা 
জড়কে অতিক্রম করিয়। উদ্ধতর জগতেও আপনার জারা 
বিস্তার করিয়। লইয়াছে । বস্থতঃ স্তর সর্বত্র । যেমন জড়- 
জগ্গতে, তেমন জাব-জগাতে,--যেমন জীব-জগতে, তেমন ভাব- 
জগতে ক্রমোচ্চনাচ বিবিধ প্রক্তিক স্তর দর্শন-দক্ষ নয়ন, মন ও 
কল্পনার সানিধো প্রতিভাত ভয় । মান্তষ জেবিক স্তর সমুহের 
মাধো সর্বোচ্চ গ্রামে অধিষ্ঠিত। জৈবিক স্র-বিন্যণসের সহিত 
ক্গাবনিবভের অন্কনিবিষ্ট টৈতল্-কণার পরিমাণ ও বিকাশের 
সম্পর্ক। যে প্রাণীতে চেহনা-শক্তির যতট্রকু বেসী স্ফ-্তি, সেই 
প্রাণীর স্তর ততটুকু উদ্ধে অবস্থিত। (সই হিসাবেই মানুষের 
স্থান সকলের উপরে । জৈবিক স্তরে মান্তঘ ঘেমন সকলের কদ্ধী- 
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হম স্থানে বিরাজমান, মানুষের মধো ও আবার তেমন সামাজিক 
উচ্চ নীচ স্তরভেদে, উচ্চ নীচ শ্রেণী-বিভাগ বিস্তর | এতদবাতীত 
ম[নবীযর মনোজগতে ও, মনঃশক্তির বিকাশগত তারতমা অনুসারে, 
উচ্চ নীচ গ্রাম বা স্তরের প্রকারভেদ অনেক আছে । সর্বন- 
প্রকার মানবার স্তর বা শ্রেণীবিভাগের মূল হেতু বে, 
আদিতে মনঃশক্তিরই বিকাঁশগত পার্থকা, ইহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই । কিন্তু এ অবস্তা ভইতেই প্রথমে শ্রেণীবিভাগের 
প্রয়োজন অন্তভভত ভইয়া পাকিলেও, বংশ, সমাজ, ধন্মা ও রাজ- 
নাতি সংক্রান্ত বন লার্থ-প্রণোদিত কুত্রিম নাবস্থার প্রভাবে, উভার 
বন্ড প্রকার অঙ্গ-বিক্ুুতি ও স্সভাব-বৈকলা সংঘটিত ভইরাছে | 
তথাপি বলি, (মাটের উপরে, নিতা-প্রতাক্ষ মানব-জীবনের ভিন্ন 
ভিন্ন স্তর ৪ উহার তভিবাক্তি, মনঃশক্তির বিকাশ ও অবস্তাগত 
পার্থকোরই পুথক্‌ পূণক্‌ ফল। এই গুরুতর বিষরের ষস।মান্য 
ভালেোচনাই এই গ্রান্থের উদ্দেশ । 

জগতের সর্লবাবয়বে কেবলই স্তরের সংস্থান দর্শনে, উহা 
স্পষ্টই বুঝা বার যে, স্র-বিভ্য।সে পদার্থের গঠন সগ্রি-প্রক্রিয়ার 
এক আপরিভাধা গতি বা প্রক্ুতি। কগ্রির অঙ্গে অঙ্গে ও প্রকোষ্ঠে 
প্রকোন্ঠে স্তরের অস্তিত্ব নিতা-পরিলক্ষিত ও নিতা-পরীক্ষিত 
বিষয় হইলেও, জগতের স্থষ্রি-প্রকরণ সম্বন্ধে জনসমাজে নানারূপ 
কাতিনা প্রচলিত আছে । একদেশে, পুরাণ এক তন্তের অব- 
ভারণ। করিতেছে ;: আর একদেশে কোরাণ আর এক কাহিনী 
কভিতেছে ; এবং তৃতীয় আর একস্ীনে বাইবেল স্ৃগ্রি-প্রকরণের 
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তৃত্তায় মার একটি কগা লইরা উপশ্ডিত হইতেছে । স্থাস্ি- 
প্রকরণের এইরূপ বিভিন্ন কািনা দ্বার ইহাই প্রতিপন হইতেছে 
যে, মানুষের অনুসন্গিৎসা মনুষা-স্থগ্রির প্রথম অবস্তা হইতেই 
ই ত্রূহ শতক্ত্বের প্রকতিনিণর ও সারোদ্ধারকল্পে এপতিনিয়ত 
ক্রিয়ান্বিত রহিয়াছে : এবং এই অন্ুসন্ধিৎসার সন্ধুক্ষণেই কষ্রি- 
তাকের রহান্টোন্টেদ-চেষ্টা, সকল দেশে, সকল কালেই ভিন্ন ভি 
প্রণালীতে চলিয়। আসিয়াছে । 
মনব-প্রাণর আাভাবিক জ্ঞান-তধগই এই অন্মসন্দিৎসার 
মূলাভত কারণ ও আদি প্রবন্ভক ভেত | মানুষ সর্বপ্রথম নয়ন 
উন্দীলন করিয়।, চন্দ, সুর্ধা, হাভ ও নক্ষঘ্রখচিত নভোম গুলরূপ 
তসীম চন্দাতপ-ভাল সরি২সাগরান্বর।, পাভাড়পরবত-বন্ধুরা, তক 
লত'-মণ্ডিতা ও ফুল-ফলালঙ্কতা ধরিত্রীর পতি দৃর্টিপাত করিয়াছে, 
আর বিম্মঘবিস্কারিতহনেত্রে আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন 
করিয়াছে, “এ সকল কিঃ -এঞলি কোথা ভষ্টাতে গাসিল ? 
কে সগ্তি করিল?" ধেমন প্রশ্ন হইয়াছে, তেমন প্রাতোকেউ 
আপন আপন ভান, বুদ্ধি, কল্পন।, যুক্তি এবং অনুমানের শন্ুরূপ 
অন্ুসন্গানের পথ লষ্রা, 'এই সকল প্রাঞ্গের এক একটা মীমাংস। 
করির। লইরাচে। এই সকল মীমাংসা কালে সুতরবদ্দ ও 
শুঙ্খলিত হইর।, স্চগ্ি-রভস্য সন্বন্ধে এক একটি কাহিনীর মুক্তি 
ধরণ করিয়াছে ; 'এব* এক এক ধন্ম-সম্প্রদায়ের অন্তামোদিত 
এক একট। স্ট্রিরহশ্যজূপে সেই ধান্মোর তাজ গ্রণিত হইয়' 
রহিয়াছে 
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এই সমস্ত ক্রি-রহস্তয বাখায় যুক্তির অংশ বড় কম; 
হনুমান ও কল্পনার ভাগই বেসী। কোন প্রমাণ-সিদ্ধ দার্শনিক 
ভিন্তির উপর দণ্চায়মান ভইয়।, এই তান্ের বিশদ ব্যাখ্যা কর! 
আসন্ভব। কিন্তু আনুমান, আন্রমিতি ও যুক্তিবলে, ইভার এক 
একট। বৈজ্ঞানিক বাখা। না হইয়াছে, এমনও নভে । আমরা 
এক্ষণে তগসম্পর্কে ই চারিটি কথ! বলির! মুল বিষয়ের 
আবতারণ| করিব | “ 

ভারতের প্ররাতন আধাখধিগণ ভাভাদিগের মনোময় বিজ্ঞান- 
নেত্রে জড়জগতের প্রতি দষ্িপাত করিয়াছেন ; কিন্কু ভাহাদিগের 
সেই জ্ঞান-ভষাকুল দৃষ্ঠি, জগচতখ জড়-শরারের তন লইয়াই তপ্তি 
লাভ করিতে পারে নাই । ভাভার। জগৎকে মিথা। মার। বলিয়া 
উপেক্ষায় রাখিয়। দিয়, জগতের প্রাণদেবতার অন্ুসন্ধানে ধান- 
মগ্ন রহিয়াছেন : এবং সকল সতোর সার সভা সর্ননমর অতীক্জিয় 
সজীব শক্তির সন্ভা অনুভব করিতে প্রাণপাণে চেষ্ট। করিয়াছেন | 
নাহারা 'এই অতীন্দিয় তন্ব লাভের নিমিত্ত আজন্ম কঠোর ব্রহ্গচর্যা- 
বত তাবলল্গন করিয়াছিলেন, বাহার আনসার সেই আনন্দময় 
অমুতের ন্বাদগ্রহণ-কাম্নায় বহু সাধনালব্ধা অলোকসাধারণ 
প্রতিভাকে মানবীয় জ্ঞানের চরম অনুশীলনে রত রাখিয়াছিলেন, 
গতীন্দির পদার্থের প্রতাক্ষদ্রষ্টরূপে সম্মানিত সেই ত্রিলোক- 
পুজা ত্রিকালচ্ খধিগণ, এই বিশব্রন্গাণ্ডকে প্রলয়কালে, তমো- 
ময়া প্রকৃতিতে লীন ছিল বলিয়া বাখা। করেন। শ্াহারা 
নলেন,--তখন উভা প্রতাক্ষ অন্তমান ও শব্দ-জ্ঞানের অতীত 
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চিল। কালে প্রকৃতির এই প্রগাঢ প্রস্থৃপ্তি, এই ঘোর তমসান্ধ 
অবাক্ত অবস্য। হইতে প্রথমে বুদ্ধিরূপ বাক্ত পরিণামের স্ষন্তি 
ঘটে। এই মহাপ্রলয় সময়েও, মুক্ত ও মুক্ত এই দ্বিবিধ 
জীবাত্বা বর্তমান ছিল। মুক্ত জীবাত্সানিচয় ত্রিগুণাতাত পর. 
ব্রহ্গে বিলীন ছিলেন ; এবং অমুক্ত জীবাত্সীসমূহ সগুণ। প্রক্রতি, 
কিংবা মায়ীপন্ন পুরুষ বা পরমেশরে অবস্থান করিতেছিলেন । 

প্রতোক অমুক্ত জীবাত্মার সহিত তাহার পূর্ননকন্মাজনিত 
বাসনা-বিলসিত বুদ্ধি এবং এ বৃদ্ধির সহিত চিতের ( পুরুষের ) 
আভেদ-বোধ অক্ষুপ্ন ভইয়। রাতে । ঈদুক্‌ বুদ্দি-সমুদ্ধ-ত অহঙ্কার. 
পর্চ করন্মেন্দ্রিয,। পঞ্চবিধ ন্কানেন্দিরশক্তি, কম্মেক্দির ও 
জ্ঞানেন্দির শক্তির অদ্বিতীয় পরিচালক মন এবং এতদ্বাতীত পঞ্চ 
ভুতের উপাদানীভূত পঞ্চতন্মারও তাহার সহিত বর্ভমান থাকে । 
প্রকৃতি বাসনার অন্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র পরিপোষণ করিয়। পঞ্চ, 
ভূতের উত্পাদন করেন । এই পঞ্চভৃত হইতে, বাসনা আন্তসারে, 
যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ প্রাভ্তি হয় । 

পুরুষ টৈতন্স্বরূপ । তিনি অপরিণামী, অকঞ্তা ও সুখ 
ছুঃখাদিশুন্য । আমূল! মুলপ্রক্ুতি আপনি জড় শুইালেও, চৈতন্য- 
স্বরূপ পুরুষের সহযোগে সংসার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকে । প্ররুতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারাই বিশ্ব- 
বাপার সমুশ্পন্ন হয় । 

বিশব্রঙ্গাণ্ডের এইরূপ প্রলয় এব” উদয়, পধ্যায় ক্রমে, 
রাত্রে ও দিবার ন্যায়, সংঘটিত হইতেছে । যিনি পুর্ণ-যিনি, 
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পুর্ণব্রহ্মসনাতন, তীহাতে কোন অভিনব ভাবের 'সম্ভাব এবং 
নূতন কোন কন্মারন্ত অথবা নৃতন স্থষ্টির বাসনা বা বিকার-সমুৎ- 
পন্তির কোন কারণই সম্ভবপর নহে । অভাবই বাসনার জনয়িতা | 
যিনি পূর্ণ, তীহাতে আবার কি অভাব গাকিতে পারে ? বস্তৃতঃ, 
জগতের উদয় ও লয়রূপ উল্লিখিত অবস্থাদ্ব়, অনাদি ও অনন্ত- 
ভাবে, পধায়ক্রমে, পুনঃ পুনঃ সংঘটিত ব্যাপার । 

জগত্-স্যগ্রির খধি-কথিত এই অতল ও আপার রহস্য-তন্ত 
আমাদিগের গ্তায় সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি জীবের নিতান্তই 
অনধিগমা । অআম্মদ্দেশীয় মনীষিগণ চিন্তা ও জ্ঞানের চরম স্তরে 
আরোহণ করিয়। এততুসম্পর্কে যাহা বাক্ত করিয়াছেন, তাহাই 
আমরা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি । পাঠক ' 
এখন অনন্ত কোটি ব্রহ্ম এবং উহার আধার, আশ্রয় ও আদি 
কারণকে দূর হইতে বিন্ময়-বিমুট-প্রাণে বারংবার প্রণিপাত 
করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞান এই তানের কিরূপ মীমাংসা করিতেছেন, 
তৎসন্বন্ধে গুটি কএক কথা বলিব । 

মাধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ সমস্ত জগতের স্থপ্ঠি 
রহুস্যোন্তেদরূপ দুঃসাহসিক অসীম বাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, 
একমাত্র পরথিবীর উতপঞ্ভি-রভস্ত বাাখা দ্বারা জগতের স্ষ্টি- 
প্রক্রিয়া বুঝাইতে যত্ব করিয়াছেন। স্রাহারা বলেন, আমাদিগের 
এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী জগজ্জীবন সবিতা হইতে উৎ্পন্না। এক 
সময়ে, পৃথিবীর অণুপরমাণুপী সুন্ষন উপাদানসমূহ সূর্যামণ্ডল 
হইতে স্মলিত হইয়া, মহা বোমপথে বাম্পীয় অনল-পিগুরূপে 
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ভ্রামামাণ ছিল। এই বাম্পীর পিগু বন্ষুগ সুধাকে প্রদক্ষিণ 
করিবার পরে, অনলময় তরল-গোলকে পরিণত হয়। যুগের 
পর যুগ চলির। যাইতে গাকিল, কিন্তু এই অনল-গোলকের 
ভ্রমণে বিরাম ঘটিল না। ভ্রমণ-বেগে উহ। ক্রমে শীতল ও ঘনী- 
ভূত হইয়া, অবশেষে মেদিনারূপে বিকশিত এবং তরুলতাদির 
উত্পাদন ও প্রাণী-নিবতের জীবন-বাপন-মোগা স্খ-নিকেতন,- 
কন্ম-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে । তাহারা আরও বলেন, বন্তমান 
সময়ে, আমরা পথিবীকে বে অবস্থার পরিণত দেখিতে পাইতেছি, 
ইহা একদিন বা এক শতাব্দীর ফল নহে । বলত সহজ্স যুগ হইতে 
প্রাকৃতিক নিয়মের অনুশাসনে, ভপষ্ঠে ক্রমে স্রের পর স্তর- 
সঞ্চারে পথিবী বন্রমান অবস্থার পঁভচিয়াছে । পৃথিবী সম্বন্ধে 
যে কগা, সমস্ত জগত সন্বন্গেই সেই কগা। ক্গ্ঠি ক্রীড়াময়ী 
প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ-প্রব্রিয়ারই অবশ্যান্তাৰি ফল। 

বিজ্ঞানবিদ্‌ ভান্িকগণ, উদ্দে দৃষ্টিপাত করিয়া পুিবা, গ্রহ, 
উপগ্রহ, সুবা ৪ নক্ষত্র প্রভৃতির জাকতি, প্রকৃতি গ গতি পধ্য- 
বেক্ষণ এবং সুধা ও গ্রহসমূহ কিকি উপাদানে গঠিত, তদ্দিষরক 
আালোচনা দ্ধার। সৌরজগতের যুক্তি সম্মত আনুমানিক ইতিহাস 
সংগ্রহ করিয়াছেন । উভারঈ নাম জ্োতিঃশাস্্ | ' এই তন্জে 
নাহার তান্ত্িক তাভাদিগের নাম জ্োতিব্নিদ। পরণিবার মুল 
উপাদান, ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বিভাগ, পুরণিবীর পরি- 
(বষ্টক জল ও বায়ুর কন্ধম ও উপাদান, পথিবার আভান্তরিক 
অবস্থা, যে সমস্ত কারণে মুন্ভিকা দৃঢ় প্রস্থরে পরিণত হয়, এবং 
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পথিবার জল ও স্থল-বিভাগে পরিবন্ভন ঘটে, এই. সমস্তই 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভত। ভুতক্রবিদ পণ্ডিতগণ, এই 
সমস্ত এবং যে সকল উদ্চিদ ও জীবজন্কুর কক্কাল ভুগর্ভে প্রাপ্ত 
ভওয়া যায়, সে সমাস্তির গাকৃতি প্রকৃতি ইন্ভাদি বিষয়ে গভীর 
হআালোচন। দ্বার। যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপস্তিত হইয়াছেন, 
ভাহ। আতাব বিস্ময়কর হইলেও, মানবার বুদ্ধির আনধিগমা নহে । 
আবা খষিগণ, তাহাদিগের অতীন্দ্রির মনঃশক্তিবলে, বাহ্াজগতে 
উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়।, জগতের প্রাণদেবতার আন্বগেষণে উদ্ধীতম 
গ্রামে আরোহণ করিয়াভিলেন। কিন্তু গাধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণের অধিকাংশই সেই প্রাণদেবতাকে অজ্ছ্তেয় গত অনন্য হ্তানে 
দ্র হইতে নমস্সার করিয়।, মাটার মানব, মাটার তক্সেই মানো- 
নাবেশ করিয়। পরিতৃপ্ত রহিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ;: এবং জড়- 
শরারের তম্ক বিচ্ছেদ দ্বারা জগত-যন্ত্রের অনন্ত রতস্য উদ্ঘাটন 
করিয়। ডল্তানানান্দে ভাসিয়। গিরাছেন । আমরা জীবনের স্র- 
নির্দেশ ও তাহার অভিবাক্তি বিষয়ে প্রধানতঃ আধুনিক 
[ব্জ্ঞানিকগণের গবেষণা-লন্ধ বিজ্ঞান-সুত্রের উপরই নির্ভর করিয়! 
চলিতে চেস্ট। করিব | 

এস্কলে একটি কগ! বলিয়া রাখা আবশ্যক । প্রাচা ও 
প্রতীচা মনীষিগণ যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরস্পর ঘোরতর বিরুদ্ধ 
বা একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন মতের অবতারণা ও সমর্থন 
করিয়াছেন, আমরা সে বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ ভগ্জান করিয়া 
একটা শভিনব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার বৃথা প্রয়াসে ধৃষ্টতা 


১৩ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। লে শক্তিও আমাদের নাই। 
কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বিরুদ্ধ মতের সন্মুখীন হইতে হইলে, 
আমরা অল্লাক্ষারে উভয় মতের উল্লেখ মাত্র করিয়া, সসন্ত্রমে এক. 
পার্খ দিয়া সরিয়। পড়িতে যত করিন । কিন্তু মে বিষয়ে প্রাচা 
প্রতীচো কোনরূপ বিরোধ নাই, আমর। অগ্লানবদনে তাহা প্রুৰ 
সত জ্ঞানে গ্রহণ এবং যে তকে শ্রাচা নারব, একমাত্র প্রতীচাই 
যাহার ভাষ্য-কর্ত।, প্রয়োজন পড়িলে, তাহারও অন্রসরণ করিব । 
এই অনুসরণ কাধে আমরা অবশ্যই অন্ধের মত পরিচালিত 
হাতে ইচ্ছ! করি না। কারণ, আধুনিক বল বৈজ্ঞানিক সত্য 
এখনও নিতা নৃতন পদ্ধতির অনুসন্ধান ও গবেষণার অধান 
রহিয়াছে । আজ যাভা বন্ুযুগবাপি বন গবেষণার পরে বৈজ্জা- 
নিক সতারূপে সর্বত্র পরিগৃহীত ভইঈাতেছে, কালই হয়ত, আবার 
তাহ। নৃতন পরীক্ষার নৃতন আবিষ্কারে ভ্রান্ত বূলিয়। প্রতিপন্ন ও 
বৈজ্ঞানিক সতোর নিঘণ্ট হইতে নিক্ষাসিত হইয়া যাইতেছে । 
যাহাতে ঈদশ অপক বৈজ্ঞানিক সতোর টল্টলায়মান মস্থারি 
ভিভির উপর দগ্ারমান হইর।, বিপন্ন হইতে না হয়, যতদুর পার: 
যায়, মামরা তশুপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিব | 

ভ-তন্ববিদ প্রতাচ্য পঞ্চিতগণ, বভযুগব্যাপি পরীক্ষ। ও পধা- 
লোচন। দ্বার ভু-তুন্্ সন্ধান্ধে একট। স্থির বৈচ্ভানিক উপপন্ভি 
করিয়। রাখিয়াছেন । সেই উপপন্ভি সাহাযো, ভু-পঞ্জর ভেদ 
করিয়া, শাশারা উহার স্তর-রহৃল্য পধ্যালোচন। এবং স্তরের 
প্ররৃতি-পরীক্ষ। দ্বার পৃথিবার একট! আনুমানিক বয়ঃপরিমাণ ও 
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অবধারণ করিয়া লইয়াছেন। পরথিবীর এই বৈজ্ঞানিক বয়? 
পরিমাণ ও পৌরাণিক বয়ঃপরিমাণ এক কথা নহে। বৈজ্ঞঞা- 
নিকের৷ পুগিবীর কমঠ-কঠিন দৃঢ় আবরণরূপ ববনিকার অন্তরালে 
প্রকৃতি কর্তক স্রক্ষিত অতীত কালের বত্ব-সঞ্চিত স্তর-পটলে 
মুদ্রিত সাঙ্কেতিক লেখ! পাঠ করিয়া, বস্ততঃই বড় বিস্ময়কর 
প্রণালাতে প্রণিবার অতীত ইতিহাস প্রকাশ করিতে প্রয়াসপর 
হইয়াছেন । অতি পুরাতন সমুদ্রের তলদেশস্থ বস্তুনিচয় মুন্তিকার 
একট! স্তরের নীচে লুক্কার়িত, আবার সেই মুক্তিকাস্তরের উপরি- 
ভাগে বিলুপ্ত হদের অস্তিত্র-জ্্কাপক চিহ্ন বর্তমান, এবং এই সম- 
স্ের উপরে, সেখানে ঘে কোন সময়ে, সমুদ্রের লবণাম্থু কল্লোলিত 
হইত, তাহার প্রমাণ-সুচক অনন্ত সামুদ্রিক বস্ত বিন্যস্ত রহিয়াছে: 
এই বিচিত্র অবস্থা দেখিতে পাইয়া, ভাহারা প্রথমতঃ বিক্ময়ে 
রোমাঞ্চিত হইয়াছেন এবং তৎপর এ প্রতাক্ষ-দৃষ্ট সতোর উপর 
দণ্খায়মান হইয়া, বিজ্ঞানের অঙ্গে সভিনব অধায়ের যোজন। দ্বার' 
জানের তহবিল পরিপুষ্ট করিয়৷ লইয়াছেন। 

পথিবার বিগত অবস্থার প্রমাণ-লিপিশ্বরূপ এই সমস্ত দ্র 
বস্তুর মধো কখনও ব৷ দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ, কখনও বা ভক্ম: 
রাশি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদ্বার। ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হয়ত 
কোন কালে সেখানে এক ভীষণ আগ্নেয় পর্বত বিদ্যমান ছিল। 
অনুসন্ধান-বলে, তাহারা ইহাও দেখিতে পাইয়াছেন যে, ভূ-গর্ভস্থ 
স্তরবিশেষে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুত্রিক তরঙ্গের তটাঘাতজনিত 
চিহ্ন, কোথাও শুক্ষ জলাশয়ের কর্দমাক্ত নিদ্নদেশ, সৃর্ধয-কিরণে, 


১২ জীবনের স্তর ৪ তাহার অভিবাক্তি | 


স্তপ্ত হইয়া যে ভাবে ফাটিয়াছিল, ঠিক সেই “ফুটি-ফাটা" আব- 
স্তায়ই এখনও অবিকৃতভাবে অবস্থিত আছে ; এবং বুস্ঠিপ 
প্রমাণন্রূপ বারি-বিন্দুর মুদ্রণচিন্ৃগুলিও তেমনই স্পঞ্$ রা 
দৃশ্যমান রহিয়।ছে । এই সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিলে দেখা যায়, 
যে সমস্ত স্ভানে এই সকল চিক্ত ব্কমান আছে, সেই সকল 
স্তনের তদানীন্তন প্রাকৃতিক অনস্তান এব বঞ্$মান সময়ের অব- 
স্তানে অনেক পার্থকা। 

ভতান্তিক পঞ্চিতগণ, পরিবার প্রাকৃতিক পরিবঞ্ভন সংক্রান্ত 
আমূল তথা উদ্ধার-মানাসে আনেকদূর অগ্রসর ভইয়াছেন। তাহারা 
শধু দেখিয়া নিরস্ত হন নাই, ভূ-গভের স্তরে স্তরে যে সকল 
তরুলতার পবংসাবাশেষ ৪ ক্রাবজন্র কঙ্কাল প্রাপ্ত হগয়। গিরাছে, 
সেই সকলের বৈজ্ঞানিক প্রণালাতে পরীক্ষ। করিয়।, এ সকল কি 
প্রকৃতির তরুলত। ও কিন্তত কিমাকার প্রাণীর পবংসচিহ্র, তাহা ও 
আবধারণ করিতে যন্ত্র করিয়াছেন । এইজপ পরীক্ষ। দ্বারা দৃষ্ট 
হঈয়ছে,- এক এক “আণীর প্রস্তরমাধো এমন এক এক প্রকার 
জানজন্ুর কঙ্ক(ল ব৷ উদ্চিদাদির পবংসাবশেষ রভিয়াছে বে, তাদুশ 
জাবজন্ ও উদ্চিদাদি এন্সাণ ভপষ্ঠে কুত্রাপি দরষ্টিগেচর ভয় না। 
শ্ঠধু উহ্াউ নভে, বিভিনাদেশীয় ঠিক একজান্ীয় প্রস্তরমধ্ে 
শান্তরূপ কঙ্গাল প্রাপ্ত ভওয়া গিয়ছে | ভতন্ববিদ এই মাত্র 
একস্ডানে কোন বুভত স্তন্যপারী জাবের প্রকাঁ্ কঙ্কাল বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষ। করিতৈছেন, পরক্ষাণেই গাবার হয়ত এক বিলুপ্ত 
সমুদ্রের উৎক্ষিণ্ত € সচ্ছিদ্র তলদেশ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করিয়া লইতেছে । কোথাও বৃহও প্রস্তরের অঙ্গে প্রবাল-কাটের 
পঞ্জর লাগিয়। রহিয়াছে, এবং এ প্রস্তরই ঘে, একদিন এ সকল 
কীটের জন্মমুত্যুর সৃতিক! ও শ্মশান এবং সর্বববিধ জীবন-ক্রাড়ার 
লালাভমি ছিল, শন্য।গ্য চিহ্ন দর্শনে তাহারও সুস্পক্ট প্রমাণ পাওয়। 
যাইতেছে । কোথাও কয়লার খনি এবং সেই খনি-গর্ভে উতপন্ন, 
কালে বিশ্ুক্ষ ও মৃত নানাজাতার অসংখা তরুলত! একত্র জড়িত 
অবস্থায় পড়ি! রহিয়াছে । কোগাও বা বৃক্ষ-কোটরে মৃত টিক্‌- 
টিকি ও শন্বৃকের ক্ষুদ্র অস্তি্গ টুকুও্ত বন্টমান আছে | ক্রম-বিকাশ- 
বিধায়িনী প্রাক্তিক ক্রিয়াই ষে ভগর্ভে ক্রমিক পরিবন্ঠন ঘট! 
ইয়া, ভুপৃষ্ঠে যুগে যুগে নব নব বৈচিত্রা উৎপাদন করিতে করিতে 
পণিবীকে বন্তমান অবস্থায় আানিয়া পনচাইয়াছে, এই সকল, 
ভাবস্থা-দর্শনে তাভা স্পঞ্টই উপলব্ধ ভইয়। গাকে। এই পরি- 
বন্ন-প্রবাহ, পুগিবীকে দূর ভবিষাতে আবার কিরূপ পদার্থে 
নিয়। পরিণত করিবে, তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু বর্ধমান যেমন 
দ্র আতীতের প্রকার প্রদর্শন করে, তেমন ভবিধাতের ও কিঞ্চিৎ 
শগাভাস প্রদান করিয়া গাকে | 

আজ যেখানে তৃষারমণ্ডিত আনভ্রভেদি পর্বতমালা দৃষ্ট 
হইউতোছে, ভয়ত বন্ত-যুগ-পুর্েব €নউ স্থানে, নীলাম্বুরাশির ভীম- 
গভজন বাতীত অন্য কিছুই শ্র্সতগোচর হইত না। অথবা অস্থয 
যেখানে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার দৃষ্টির প্রান্তে ধু ধু করিতেছে, 
বষুগ পুর্ব হয়ত তথায়, সলিল-সম্পর্কশুন্য বালুকাময়ী মরুভূমি 
আপনার তাপ-দগ্ধ-শুক্ষ-বক্ষে মায়ীবিনী মরীচিকার মায়া-সরোবর 


১৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবান্তি। 


স্থষ্টি করিয়া, উদ্রী-পৃষ্ঠারোহী তৃষাতুর পথিককে মৃগতৃষ্চিকার ফাদে 
ফেলিয়৷ প্রাণে মারিতে প্রয়াস পাইয়াছে। পর্বতের পাষাণ- 
'গাত্রে অগাধ বারিধি-বিহারী বিরাট জল-জন্কুর কঙ্কাল, সমুদ্র-গর্ভে 
স্থুলচর জীবের প্রকাণ্ড পঞ্জর এবং মরুর দগ্ধ দেহে তৃুষার-বিহারীা 
জীবের অস্থি, ইহা কল্পনা করিতেও চিন্ত বিশ্ময়রসে আগ্লত 
হইয়া উঠে। কিন্তু আপাত-দুষ্টিতে বিস্ময়াবহ ভইলে 9, ইহা! 
কবি-কষ্টীনার কথা নভে ;--বিভ্ভানের অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত প্রুব 
সতা। যে চরম-মঙ্গলাভিমুখা, ক্রমবিকাশ-নীতি, অনন্তদেবের 
এই অনন্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে আবিশ্রান্ত নিয়মিত রাখাভেছে, উভ্তার 
প্রতি দিপা করিলে, বিশ্বাসের পথ আপনি উন্মুক্ত ভইয়া 
আগাইসে। কারণ, দেখ| যায়, যে কোন ধন্মাক্রান্ত বিরাট বস্তর 
প্রতি-অণুতেই সমষ্টির ধন্ম অণুপরিমীণে নিহিত থাকে, অর্থাৎ 
বিরাট বস্তুর বাভাবিক ধন্ম যদি ভয় ক্রম-বিকাশ,-উহার ভণু- 
গুলি, অণুপরিমাণে হইালেও, সেই ধন্মাবিশিষ্ট হইবে । ভপুষ্টে, 
পর-পর স্তরসংস্থানের অনন্ত বাষ্টিতেও, কাজে কাজেই সম্টির 
ধন্ম রক্ষিত না ভইরা পারে ন।| প্রকুতি নারবে অণচ অক্ষুণ্র 
অধাবসায় ও নিপুণত। সহকারে, ভূপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর 
বিন্যাস করিতেছেন । যেমন পণিবার সমগ্র শরীরে বাপক- 
ভাবে, তেমন সেই পগিবীর প্রতভোক স্তরে আংশিক 
ভাবে, উহার গঠন-প্রক্রিরার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে, 
ক্রমবিকাশ-নীতির শক্তিউ স্পষ্ট অন্রভত হভইবে। বস্ততঃ, 
এই স্রসৎস্থান, বিভিন্ন অবস্থাযোগে ঘাত-প্রতিঘাত-স্কুল 
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হইলেও যে একই ক্রম-বিকাশ-নীতির অঙ্গ, তাহাতে আর 
অন্দেত নাই | 

(আমরা আধুনিক বিজ্ঞান-সন্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি বা বিবর্ভ- 
বাদের পক্ষপাতী হইলেও, উভার সমস্ত নিদেশ ও উপদেশ শিরো- 
ধাধ্য করিয়। মানিয়! লইতে একটু সন্কৃচিত ও ভাত) মানবজাতির 
প্রথম উতপন্ভি বিষয়ে প্রাচা মনাধিগণ বা খধিসম্প্রদায় বলেন বে, 
স্থগ্ির মতি প্রথম সময়েই, মঙ্গলমর জগনিয়ন্তার সর্ববশক্তিমত্তা- 
প্রভাবে প্রভৃতক্ষমতাশালী ও অলোকসাধারণ তেজঃসম্পন্ন কতিপয় 
বাক্তি প্রজা-স্গ্টি ও জীবজগতের কলাণ কামনায় স্ষ্ট হন। 
ভাভাদিগের নম প্রজাপতি । ভগবান ভাহার এশীশক্তির স্তমহান 
হংশ যদি ভ্রাহাদিগের ভিতরে ন্যস্ত না রাখিতেন, তাহা হইলে, 
হতপরবন্তী সময়ের অন্ঞানান্ধ বা তিমিরাচ্ছন্ন অন্য মানব 
সম্প্রদায়ের জন্ম হইলেও, জগতে তিন্ঠিয়া থাকা সম্ভবপর হইত 
ন1। সেই আদি সময়ে- স্গ্ির সেই অনন্ুমেয় অতাতকালে, 
সই প্রারস্ত-যুগে যেন ভগবানের হস্ত স্যগ্রি-কাধ্যে জয়ং প্রত্যক্ষ 
ভাবে ব্যাপৃত হইয়াছিল ; এবং তদীর সমগ্র ষড়েশ্বর্ধোর আংশিক 
আভা, শদানান্তন মানবীয় প্রাণে পরবর্তী মানব-নিবহের মঙ্গল- 
উদ্বোশ্যে সুমহান প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়! পড়িয়াছিল। সেই 
ভগবত-প্রভ।,নবীন উষার কিরণ-সম্পাতের ন্যায়, যুগান্তের প্রলয়- 
অন্ধকার দূর করিয়া যেন একবার মাত্র সাক্ষাৎ সন্ন্গে প্রকট 
হইয়।, অমনি প্রকুতির আবরণে মন্ুষের পক্ষে, চিরনেপথোর 
পাথ অবস্থিত রহিয়াছে । এই সময়েই দেব-ভাষায়, মানবজাতির 


১৬ জীবনের স্তর ৪ তাহার অভিবান্তি | 


উন্নতি, ধশ্ম ও জন্তানের বীজ-মন্ত্র স্বরূপ অপৌরুবেয় বেদের উদ্ভব 
হইয়াছিল । সষ্টির প্রথম সময়ে এতাদৃশ বাক্তিগণ জন্ম গ্রহণ না 
করিলে, তাভাদিগের সাভাযা, সহানুভূতি, জ্ভান, শিক্ষা ও দীক্ষার 
আংশিক সম্পদ উন্তরাধিকার-সুত্রে প্রাপ্ত না হউলে, পরবন্তী 
বন্য-ভাবাপন মন্তুধাগণের অস্তিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানোজ্ভল সভাযুগের 
পভ-স্তপ্রভাত ঘটিবার পূর্নেবই বিলপ্ত ভইয়। যাইত । যেকালে 
যাহ। প্রয়োজন, প্রক্ুতি আপনা হইতেই তাহা যোগায়! আসিতে- 
ডেন, 'এবং প্রকৃতির সাভাযো, স্বয়ং ভগবত-স্ষ্ট আদি মনুষা- 
দিগের পরিতান্ত সেই প্রতিভার অঙ্কুর জমে বিকশিত হইয়া, 
মন্্বা-জগাতের শোভা বুদ্ধি করিতেছে । প্রাটান খধিদিগের 
সহিত আধুনিক বিজ্ঞান-প্লুত ক্রমবিকাশ-নাতির এই অধাশেই 
বিরোধ । ইহার পরবন্তী কালের জন) পষিরাও প্রকারান্তারে 
বিবর্ভ-বাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াভেন | খধিদিগের এই মত 
যে হবারোভ নাতিরই কিঞিঃহ পরিমাণে পরিপোষক তাভাতে আর 
সান্দেত নাই | আাবারোহ-নীভির কপ পরে আলোচিত হইবে । 
পক্ষান্তরে পাশ্চান্তা মনীষিগণ এই আবারোহ প্রণালার হাঙ্গা- 
ভূত মতের সমর্থন করা দুরে গাকৃক, হাভারা বালেন যে, পণ 
হইাত ক্রম-বিকাশ-নাতি-বলে ক্রমশঃ মন্ুষোর বিকাশ ঘটিয়াছে। 
ডার্উইন-ক্রুত বন-বিভারা ভন্ততে মন্তন্যা উত্পভ্ির সিদ্ধান্ত, 
আনোকেই অবগত আছেন ; এবং ডারউইনের এই মত, পাশ্চাতা 
জগতের অনেক স্তলেই, অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সতারূপে পরিগ্ঠভাত 
হইয়ীচে। বানর হইতে মন্রধোর আাবির্ভাব, হিন্দ খষিদিগের, 
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মতে একেবারেই সমীচান নহে । ব্রম-বিকাশ-নীতি ব! বিবর্ত-বাদ 
আমর! যতটুকু বুঝিয়াচি, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 
স্বভাবে বীজ থাকিলে, ক্রম-বিকাশ-প্রক্রিরার় অতি ক্ষুদ্র বস্তু 
হইতেও, তৎ-ধন্কা ক্রান্ত বির।ট্‌ বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে;__-বল্দীক 
হইতে পর্ননত ও গোস্পদ-বারি হইতে বিশাল বারিধির বিকাশ 
সম্ভবপর । কিন্তু বলীক ভইতে সমুদ্র ও গোম্পদ-বারি 
হইতে পর্বতের উদ্ভব, অসম্ভব 'ও অন্গাভাবিক । কোন বস্তুর 
স্বভাব বা মুল-প্রাকৃতিতেই যদি বাজ না রহিল, তাহা হইলে, 
কব্রমবিকাশ-নীতি যতই ন| কেন বলবতী হউক, কিছুতেই উহা 
হইতে বিরুদ্ধ প্রকুতির অঙ্কুর উদগম সম্ভবপর হইবে না। আদিম 
বন্য বর্ববর মনুষ্যের প্রাণে অনন্বমেয়ভাবে যে মন্ুুষাত্রের বীজ 
নিহিত ছিল, তাহা বানরের ভিতর থাকিতে পারে কি? তাহা 
যদি ন! থাকে, তাহ। হইলে, ক্রমবিকাশ-নাতি-বলে, বানর হইতে 
মানুষের আাবির্ভীব কখনও সম্ভবপর নহে । ঈদ্ক্‌ তত্ত্বের বিচার 
প্রায়শই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হয়। আমরা 
এরূপ অনুমানের পক্ষপাতী নহি । অন্মদ্দেশীয় মনীষী ও পাশ্চাঁতা 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই তত্বে যে মতভেদ আছে, কেবল তাহাই 

ক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। মনুষা-স্থষির মূল প্রঅবণের দুক্তে 
রহস্য ইতাদির ন্যায় আনুমানিক তত্ব সন্বন্ধে আমরা কোন কথাই 
বলিব না। ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান কর্তুক ক্রম-বিকাশ-নীতির 
যে অংশটুকু অনুমোদিত ও সমর্থিত, আমরা কেবল 0সই অংশে- 
রই অনুসরণ করিব |, 
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এক্ষণ জিজ্ঞান্য এই যে, পৃথিবী যেমন ক্রমিক স্তরের পর 
স্তর সংযোগে বর্ধমান অবস্থায় উপস্তিত হইয়াছে, তেমন কি 
পৃর্থীচারা মানবও তাহার জাতীয় জীবনে ক্রমিক স্তর-সংস্থান-হেতু 
এই বৰ্ধমান অবস্থায় পচে নাই ? সাধারণতঃ, লোকের ধারণ৷ 
যে, পৃথিবী প্রাণ ও চতনাশৃন্য একটা জড়-গোলক মাত্র । কিন্তু 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ। ও গবেষণ। দ্বার। ইহ প্রমাণিত হই- 
রাছে যে, জড় পরমাণুর অবিভাজা সুক্ষমতম শেষ পরিণাম চৈতন্ত- 
কণা ভিন্ন গার কিছুই নাভে! জীবশরারের একদিকে শারীর 
উপাদান, -প্রতোক অণুর অন্তরতম প্রদেশে যেমন তন্ত্র তন্ত্র 
চেতনা-বিন্দু সুঙ্গন শক্তিরূপে ক্রিরান্িত গাকে, তেমন আন্য দিকে 
সমগ্র জীব-বিগ্রাহের অন্তর প্রদেশেও আবার সেই চেতনা-বিন্দুর 
সর্বময় অধিনায়িকারূপে, স্গতন্্র আর একট! চেতনা-শক্তির সমষ্টি 
পরিস্ফরিত রহে। জীবাস্মার ন্যার পুিবার আভান্তরেও অধিকতর 
শক্তিশালিনী স্বতন্ব একট চেতনা-সম্টি নিগ্ভমান গাছে কিনা, 
জানি না। কিন্তু উহার অপুতে অত, আণু পরিমাণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
চৈতন্য-কণ! বে নিহিত আছে, তাহ তে আর সংশয় নাই । স্রতরাং 
এই হার্থে ধরিত্রী চেতনামরা। উহার প্রাতোক স্তরে, এবং 
প্রতোক স্তরের প্রতি অণুতে অতন্ত্ স্বতন্ চৈহন্য-শক্তির কার্ধ্য 
চলিতেছে । কিন্তু তাহা হইলেও প্রিবীর জড় অণুগুলি পরস্পর 
অঙ্গে ভাঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাক। হেতু, তন্িষ্ট সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শক্তির কাধ্য একাভত হইয়া, ক্রম-বিকাশ-নীতির অবশ্যন্তাবী পরি- 
ণাম, এরপ স্তরের পর স্তর যোজন! দ্বারা মাতৃ-ধৈর্ধে চিরমৌনা 
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ধরিত্রীর অবিচ্ছেদে বদ্ধিত বিরাট্‌ অঙ্গে নিত্য নূতন পরিবৃত্ত ঘটা- 
ইতেছে ; এবং ধরিত্রী মোটের উপর ক্রমে বিকশিত ও আয়তনে 
সংবদ্দিত হইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অণুর সমগ্ঠি স্তর, ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের সমগ্ি পথিবা। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মনোবুভ্তির একস্থ 
সমগ্ি এক একটি মানব ; এবং এই নশর-স্মভাব ক্ষণ-ভঙ্গুর ভিন্ন 
ভিন্ন মানবের একীভ়ত সমগ্ি মানবজাতিরূপ বিরাট বিগ্রহ । 
এই বিরাট বিগ্রহ, পগিবীর মত, মোটের উপর ক্রমে বিকশিত 
ও ক্রমে সমুন্নত হইতেছে | ভবে পাখকা এই, পৃথিবার বিকাশ 
জড়-তনুর আয়তন ও পরিসর বুদ্ধিতে, মানবায় বিরাট্‌ বিগ্রহের 
বিকাশ, উ্ভার মানসিক শন্তির পরিস্ফ,রণে । মানবায় বিকাশ 
উনার মানসিক শক্তির পরিস্ফ,রণে যত, জনসংখার বৃদ্ধিতে তত 
নভে । কিন্তু পুথিবার পরমাণুগুলি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট : শতরাং 
একব্রবদ্ধ। উহার প্রতোক স্তরের বিকাশ ও পরিপুষ্টিতেই 
পরিবীর বিকাশ ও পরিপুঠি । মানবায় বিরাট্‌ বিগ্রহ সম্বন্ধে 
একথা বলিবার উপায় নাই। উহার অঙ্গীভূত মানবনিচয় ভিন্ন 
ভিন শতন্ু-বিশিষ্ট ন্গাধীনভাবাপন্ন তন্ত্র জীব। স্তরাং ভিন্ন 
ভন্ন মনুষাকে একত্র গাঁশিয়। বিরাটের বিকাশ-বিধান ও উন্নতি- 
সাধনের উপায় কি?--ে সুত্র কোথায় ?- পার্থিব স্তরের 
আক্রতি ও প্রকৃতি নিত্য-প্রতাক্ষ সামগ্রী; কিন্তু মানবীয় বিরাট্‌ 
বিগ্রহের ক্রমোন্নতিবিধায়ক মানসিক স্তর কিরূপ পদার্থ, তাহা 
অবশ্যই কোন জড় চক্ষুর দ্রষ্টব্য ব! বিচারধ্য নহে । আমরা যত- 
দূর বুঝি, ভিন্ন ভিন্ন মনুষাকে একত্র গাখিবার সুত্র চেতনা। 


২০ জীবনের স্তর ও তাভার অভিব্যক্তি । 


চেতনা ভিন্ন ভিন্ন আধারে স্যস্ত থাকিলেও, মুলে মভিন্ন ও একই 
পদার্গ। চেতনার আণবিক সুত্র বণ্তমান ও অতীতকে এক 
শৃঙ্খলে বীধিয়া রাখিয়া, শ্ডিতি ও মৃত্ার ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়।, 
বিভিন স্থান ও বিভিন্ন সময়-সগ্জাত প্রতি মানবের ভিন্ন ভিন্ন 
জীবন, ইথারার সংযোগ-সূত্ধে একত্র সংশ্লিষ্ট রাখিতেছে, এবং 
স্বান ও কাল-মাহাতা-ভেদে বাক্তিগত ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত এক 
একরূপ মানসিক বিকাশই সমগ্র মানব-জাতিরূপ বিরাট্‌ পুরু- 
ষের বাপক বিকাশের পগে এক একট। মানসিক স্তররূপে গণ্য 
হইয়। রহিতোছে | 

এই আণবিক ঢেতন-সুত্র, স্মৃতি । সম্মতি মানসিক শক্তি- 
রই অংশবিশেষ | স্মৃতি আপনি জড় নহে । কিন্তু জড় ও 
জড় উভয়ই ইভার ক্রাড়নক । কখনও উহ্হা জড়ের মুণ্ডমাল। 
গলে দোলাইয়। শ্বাশানচারিণী চামুণ্ডার ন্যায় অট্রভান্তে পুগিব! 
কম্পিত করিয়া ভুলে, কখন € বা অজাড়ের অমর-পাস্পে চারু হার 
রচনা করিয়া, আশার মদ্রমধূর হাসিতে মানুষের ভয়-ত্রস্ত নিরাশ- 
হৃদয়ে শান্তি দান করিত অগ্রসর হয় । জড়জগতে জল হইাতে 
বাম্প সুলন :- বাষ্প হইতে বিভা সু্গনতর | , আবার সেই 
বিদ্যুৎ হইতেও 150 0191 বা বিদ্াৎকণিকা আরও সুক্ষ | সেই 
116৫1701 বা নিদ্তাকণিকাও বাব ইগার ভইতে স্ুলতর | 
জড়জগতের এই সুন্গাতম পদার্থ ইণার হইতেও, যদি সুন্মমতর 
কোন কিনুর পরিচয় পাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে জড়ের সীমা 
অতিক্রম করিয়।, আজড় মনোজগতে প্রবেশ করিতে হইবে । মন 
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কিংব৷ মানসিক শক্তি ইথার হইতেও সুলনতর। চিন্তার শক্তি 
বস্তৃতই অচিন্তনীয়। মানসিক শক্তির বিষয় আমর। মনেরই 

সাহাযা লইয়৷ চিন্তা করি । উহা এক সঙ্গে আধার ও আাধের,- 
আবাহন ও বিসর্জন, -ন্তপ্তি ও জাগরণ! ইহা শত সহজ্্র যুগের 
অতাতকেও ক্রম-নবাড়ত স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধিরা রাখিয়া, উহ্থার 
বিপুল গহ্বরে আশ্রয়দানে সমর্থ হয়। কিন্তু স্মৃতির নির্ভর-স্ল- 
স্বরূপ ঘটনানিচয়ের সন্বন্ধ-সুত্র ছিন্ন হইয়া গেলে, ভাবসমূত 
বিশ্মতির অন্ধক।র-গহ্নরে চিরকালের তারে বিলীন হইয়। যার। 

মান্ষের জাতায় হদয়ে ক্রমশঃ স্তর-সংস্থান দ্বারা, ভগবানের 
8 বা ক্রমোনতি-নীতি, মানবের রা প্রয়োজন 

ভাভাববোধরূপ আবরণে গা টাকিয়া, স্মৃতির সাভাযো কিরূপে 
নণ্ভমান ও দূর অতীতের মধো শুঙ্জল-বদ্ধ সম্বন্ধ অবাহত রাখি- 
ঝাছে ; এবং দেশ, কাল ও পাত্রভেদে, মাত্রাগত প্রভেদ 
থ/কিলেও, সমগ্র মানবজাতিকে কিরূপ ক্রমোনতির পণে সাহাধা 
করিতেছে, তাহাই এক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিব | 4৫ 

মানুষও, বোধ হর, আাদিম অবস্তা পশাদির গ্যায় এক এক 
রকম শব্দ করিয়া মনের ভন, বিষাদ, ভয় ও [ক্রোধাদির ভাৰ 
বান্ত করিত। স্বকীয় মনোভাব পরকায় জদয়ে পরিস্ফ,ট 
করিবার শাত্াস্তিকী ইচ্ছা, গভার অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে 
আবৃত সজল-জলদময় আকাশের বক্ষে বিছ্াৎস্ফ,রণের ন্যায়, 
স্ক,রিত হইলে, কালক্রমে ভাষার মুখে প্রথম কথা ফুটিয়াছিল ; 
এবং জ্ঞানের তহবিল পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার ভুহবিলও ক্রমে 


২২ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্ক্তি 


পুষ্ট হইতে হইতে হৃদয়ের ঘনান্দকার অপসারিত করিয়া সম- 
প্রাণত। ও সমবেদনার জন্য একটা অভিনব পথ খুলিয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । 

যুগ-যুগান্তস্তার়ী অক্ষয় বটের মত প্রকাণ্ড পাদপ-নিবতের 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র পল্লব ইত্যাদির সুন্ন উপাদান বা 
মূল কারণ যেমন ক্ষুদ্র-আয়তন সামান্য এক একটা বীজের আভা- 
ন্তারে, অনন্যমেয় ভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমন সভাতার বর্তমান 
বা আপাত-চরম আলোকে উদ্ভাসিত মনুষ্য জাতির জদয়ে যে 
সকল উচ্চভাব পরিক্ষট ভইগাছে, তাহার আদি উপাদান, 
উল্লিখিত বীজ-সন্গিবিষ্ট প্রকা্চ পাদপের মত, বন্য-ভাবাপন্ন 
আদিম মানবের জদঘ-কন্দরেই আতি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কারিত 
ডিল; সভাতার আঙ্গ কালে গার যাহ। ফুটিনে, ভাতার বীজও 
আবার বন্ধমান সভা-ভাবাপন্ন মানবের প্রাণে তেমনই অবস্তায় 
লুক্কায়িত রহিয়াছে । কালে ইভা ফুটিবে, কালে উনা মান্ষকে 
গার এক গ্রাম উাদ্ধ ভুলিয়া! লইাবে | 

একটি লোক, মনে কর ঘেন, কলা-নিষ্ভার কোন হাঙ্গেরই 
কোন খবর রাখে ন।' প্ুধু খবর রাখে না, ইত্বাই নভে; সে 
কল।-বিষ্ভার সহজ ক্রোশ দর দিয়! যাইতেও আজন্মকাল 
অনভ্যস্ত । এমন কি, তাহার উদ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের মধোও 
কেহ কল।-বিদ্ভার কোন ধার ধারে নাই । এমন কোন নীচ 
শেণীস্ত অশিক্ষিত তাদ্দ-বর্নর মন্ুষ্যের কাছে বদি শদক্ষ চিত্র- 
করের চিত্রিত একখানি আলেখা আনিয়া উপস্থিত করা ষায়, 
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তাভা হইলে, চিত্রনৈপুণোর কোন তন্ত্র বুঝুক আর না৷ বুঝুক, 
সে নিশ্চিত আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রীতির সহিত বারংবার উহা 
দেখিবে, কখনও বা একটু বিম্ময়-বিমিশ্, বিচিত্রভাবে উহার 
প্রতি নেত্রপাত করিবে এবং হয়ত চিত্রকরকে একটু বাহবা 
দিতেও সন্ক্চিত হইবে না। কিন্তু সেই আলেখ্য খানিই যদি 
আবার, এই মানব-সমাজভুক্ত বর্ববারের পরিবর্তে, পশ্র-জগতের 
চির-প্রথর একটা বন্য মর্কাটের নিকট লইয়! যাওয়। যায়, তাহা 
হইলে উহার দর্শনে তাভার মনে এই শ্রেণীর কোনরূপ ভাঁবান্তর 
উপস্থিত হইবে কি ?--কখনই নহে । সে উহা হাতে পাওয়া 
মাত্রই অবলালাক্রমে কামড়াইয়। ছিড়িয়। ফেলিবে । অন্য 
বস্তু ভইতে আলেখোর অনন্যসাধারণন্ব তাভার মর্কট-বুদ্ধির 
স্বভাবত?ই অনধিগমা | ইভাতে ইহাই বুঝা ফার, চিত্র-বিদ্ভায় যে 
অলোকসাধাবণ প্রতিভ। রাফেলের' প্রাণে শত-সুধা-সমুজ্দ্বল 
প্রভায় ফুটিযা পড়িবার পথ পাইয়াছিল, তাভারই এক কণিকা, 
মানুষ বলিয়াই যেন, এ অদ্ধ-বর্ণনরের চিন্ভেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রস্প্ত 
রহিয়াছে । ইহা! দ্বার মানসিক শক্তি-সম্পদে মানুষ মাত্রেরই 
পশ্ঠর সহিত একটু বৈষমা এবং নুন্যাধিক মাত্রায় হইলেও, 
মানসিক সম্পদ-সম্পর্কে, সকল মানুষের মধোই পরস্পর একটু 
এক-ধম্মিতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাকি? 

মানুষ যখন তাহার আদিম অবস্থার অন্ধকারে, শিশুজনোচিত 
অন্ভ্রতীয় আচ্ছন্ন, তখন সে মাত-প্রতিম প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়। 
করিতে করিতে এক একবার প্রকৃতির অঙ্গে ম্হীভাবোদ্দীপক 


২৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি | 


দৃশ্য দেখিয়া অননুভূত ও অচিন্তিত আকুলতায় উদ্বেলিত হইয়া 
উঠিয়াছে । জগত-প্রাণ সবিতার জগছুজ্জ্বল মহতী মুর্তি, অভ্রভেদী 
পর্বতের সুবিশাল সমুন্নত দেহ, খরতোয়া ক্রোতম্বতার উচ্ছ্বসিত 
প্লাবন-বেগ, প্রকাণ্ড মহীরুহের স্ডিরগন্তীর ভাব, সে বিস্ময়- 
বিস্ফ।(রিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া কি যেন অজ্ঞাত শক্তির 
অনুল্গ্ঘনীয় আদেশে, বারংবার, জানে না কাহার চরণে, আপনি 
প্রণত হইয়াছে, এবং এইরূপে তাহার তদানীন্তন চিন্তের আকু- 
লত। মাংশিক প্রশমিত করির। লইয়াছে । আদিম মনুষ্য, হদয়-স্থিত 
যে প্রবৃন্তির তাড়নায়, একীভূত। প্রক্ুতির মহাপুজা ৪ তৎসংশ্রিষ্ট 
উচ্চ ভাব ধারণ। করিতে অসমর্থ হইলেও, প্রাকৃতিক পদার্থ তরু, 
লতা, জল, বায়ু, বদর, বিদ্বা মেঘ অথব। সুধা কিংবা! চন্দ্রের 
কাল্পনিক চরণে পুষ্পাগ্ডলি প্রদান করিরা ক্রুতাথ হইয়াছে ; 
কালে, সেই অপ্রকট প্রবুভ্ভিপ্ররোভই, বিকাশের পর বিকাশ 
লাভে, স্রদ্ুল্পভ অমর-জোতিতে বিলসিত হইয়া, মর্ভাধামে 
স্ানে স্তানে অমুতের উতসরূপে ফুটিয়। পড়িয়াছে ! 

বন্ঠমান সভাভার আলোকে পরিস্ফট, মানসিক সম্পদে 
সম্পন্ন মানবজাতির ভিতরে,--বাক্তিবিশেষের প্রাণে, সময় সময়, 
(১) ভাহং-ভাবাপন মানবাত্বা 0115707 ১০ যে প্রবরাজ্মা। 
রূপে বিকশিত ভইয়া, মনুষ্য জাতিকে প্রেমের অশ্রগ্জলে অভিষিক্ত 
করিয়াছে,--মরুর কঙ্কর-কঠিন প্রতপ্ঠ বক্ষে প্রমের মন্দাকিনী 
বহাইয়ছে, অভ্ঙ্ঞানান্গ আদিম জাতির প্রাণে সেই পরবরাত্াই, 
তখন সুন্তিকা, আঙ্গার অথব। অন্য কোন পরিক্ষার বস্তর মিআণে 
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একান্ত হানপ্রভ ও মলিন, সম্ভ-উন্তোলিত খনিজ স্বর্ণের হ্যায়, 
সময় সময়, আধ-পরিস্ফ,ট হইয়া, অপরিস্ফ,ট, অন্ধ ও নগ্লা ভক্তির 
প্রণোদনায় রূপে ররুতি চর ক্রীড়নক জড়ের অবাস্তব-পদে প্রণাম 
করিয়াছে । মানব-হৃছদয়ে জগনিয়ামক ধন্মের উহাই প্রথম রশ্মি- 
পাত। আমরা এই (11116 ১) প্রবরাত্মার বিষয় পশ্চাৎ 
বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । কিন্তু সেই আদিম সময়েও, 
মনুষ্য-নামধারী বন্য বর্ননরের প্রাণে 'এই প্রবরাক্সাই যে অতি 
প্রচ্ছন্ন ভাবে, এমন কি, প্রায় অননুমেয় অবস্থায় রিয়া, ততকালো- 
চিত বন্য-ধন্মের প্রব্উকরূপে, গোমুখীর গুহা-নিবদ্ধ গঙ্গা-প্রবা- 
হর ল্যাব, অলাক্ষো কল্পোলিত চিল, আপাততঃ তাহাই মাত্র 
বলিয়। রাখিলাম । 

পৃথিবীতে ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর-সংস্থান মানবীয় চিন্তার 
আনধিগম্য অতিদূর অহীতকাল ভইতে চলিয়া আসিয়াছে । কিন্তু 
পৃথিবার সেই অনল-কণাময় বাপ্পায় প্ররোহ যখন গ্রাহুরাজ সূর্ধোৰ 
্ ভইতে স্মলিত হইয়া বোমপণে সর্বন প্রথম ভ্রমণ-ব্রতে ব্রতী 

য়, তখনহ যেমন এই সমস্ত স্তরের উপাদান তাভাব সঙ্গে সঙ্গে 
রা ভূত অবস্থায়ই ছুটিয়। আসিয়াছিল, তেমন মানব-জদয়েও, 
স্গ্ির সময় হইতেউ, (1.০ ১০1) অবরাত্বার সহিত 
(11181 ৯০) প্রবরাত্মার বাজ এবং প্রবরাত্মা-সম্ভৃত 
ধন্ম-বিষয়ক ত্বাভাবিক জ্ঞান (17১070) নিহিত রহিয়াছে । 
মানুষের অভান্তরে চির-স্বভাবসিদ্ধ অভাববোধ, স্থান ও কাল- 
মাহাত্সোর আধিপতা, এবং ভাষার প্রভাব, ইচ্ছা-শক্তি ও ইচ্ছা- 


২৬ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি। 


শক্তির অনুবলে ক্রমিক বদ্ধন-স্পৃহা ও তদনুযায়ী বদ্ধনশীল 
মানসিক সম্পদ, এই সমস্ত, একই মনের তহবিলে, একত্র 
অবস্থিত এবং মানবায় জাতীয় জীবনের ক্রামোন্নতি-বিধায়ক স্তর 
উত্পাদনের হেতুরূপে লুক্কারিত ছিল । 

মানব-জাঁতিরূপ বিরাট্‌ বিগ্রহ জাতীয় জীবনের ক্রমোমতি 
বিধায়ক স্তরের উপাদান লইয়া জগতে অবন্ীর্ণ, সন্দেহ নাই । 
কিন্তু বিরাট্‌ বিগ্রহের বিকাশ বা জাতীর জীবনের উন্নতি-বিধার়ক 
সেই সকল স্তরের গঠন ও ক্ষ,ত্ডি কিরূপে সংঘটিত হউল, উহা 
তান্ধিকের তন্্ঁ--ভাবুকের চিন্তা, এবং ভাভাদিগের প্রদশিত 
পথে আমাদিগেরও ইহাই শালোচা বিষয় । 

পরগিবী যখন জাবজন্কুর কল-কোলাহলে প্রাণবনী এবং তরু- 
লত। ও ফল-ফুলের কমনায় আভরণে কান্তিমভী ভইয়াও আহ্তা- 
নতার গভীর তন্গকারে লীন, মানুষ তখন বন্যভাবাপন্ন বনেচর 
মাত্র। রু-কোটরে হাহাদিগের বাস, বন্যাপশ্ট ভনন ও অপক্ক 
মাংসে উদর পুরণ তাহাদিগের কন্মা। রক্ত মাংসের দেহ ধারণ 
করিলেই অভাবের ভাড়নায় নিপাড়িত ভইতে হয় । দেহ-রক্ষার 
জন্য যাহা আন্তাবশ্যকীয়রূপে প্রায়োজনার়, প্রকৃতি সর্বাগ্রে 
সেই সকল অভাবের বিষয়ই একটু কঠৌরতার সহিত বন্যজীবা 
আদিম মন্তম্যকে বিশেষভাবে অন্ুভত করাইতে প্রবুভ হইয়া- 
চিল। তখনকার [সই অভ্ঞানান্ধ শিক মীনবও, সেই অভাব 
মোচনার্থই মআাপনার তাকালিক বুদ্ধিবুন্ডিকে বিশেষভাবে 
নিয়োজিত রাখিয়াছিল। উদরে ক্ষুধার অসঙ্য জ্বালা, সেই জ্বালা 
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নিবারণাথ মানুষ সবনপ্রণম গাছের পরু ও অপক্ধ কল খাইয়াছে, 
বনের পশ্র মারিয়া উহার শোণিত-বসা-সিক্ত আম-মাংসে উদর 
পূর্ণ করিয়াছে । কিন্তু মানুষ পঞ্চর সহিত সমপদবাতে চিরদিন 
বিচরণ করিবার জীব নভে । সে শৈশবে অবস্তাবশে নগ্রাদেহে 
বনে ভ্রমণ করিয়। বন্য বা! বর্ণনর জীবন যাপন করিতে বাধা ভয় 
গ[কিলেপ, তাভার প্রাণের অভান্ঠরে আমিত্ব-জ্ভান, জনন্কত অভা- 
বের অনুভূতি ও সেই সকল অভাবমোচন-উপযোগিনা বুদ্ধির 
ক্ষীণ শঙ্কুর আগব! পুরুষকারের মুখাপেক্ষী ক্রামোন্তির আদি- 
বাজভত উপাদান নিভিত ছিল। ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি- 
প্রভাবে ক্রম-বদ্ধনশীল মানসিক সম্পদ একই আঁধারে নিতা 
তাবস্ডিত | এই অবস্থ।র ফল এই হইল যে, বন্যজীবী বর্ণনর 
নিতা নুতন অভাব বোধ করিতে লাগিল ; এবং সেই অভাব 
দরীকরণ মানসে নিতা নৃতন পগে বুদ্ধিকে চালনা করিতে আরন্ত 
করিল । অপন্ক কল ব। আম-মাংসে উদর পূর্ণ হয় বটে; কিন্তু 
রসনার তপ্তি ঘটে কৈ? স্থুতরাং স্ত্পন্ধ ফল ক্রমে অপকের 
স্থান অধিকার করিয়। লঈল। শোণিত-সিক্ত অপক্ক মাংস, অনল- 
তাপে আধশিক রূপান্তরিত হইয়া রসনার সান্নিধো উপস্থিত 
হইতে শিখিল। বাস-গুহ বৃক্ষের কোটর হইতে ক্রমে মাটাতে 
অবতরণ করির! কুটারের মূত্তি ধারণ করিল। 

মানবার উন্নতির এই প্রাথমিক প্রয়াস কখনও সহজে সাফলা 
লাভ করিয়। কুতার্থ হইল, কখনও অদ্ধ-সাফলালাভে অথব! কালে 
সাফলালাভের আঁশা-মাত্র পৌষণ-উপযোগী চিক্কে আশ্বস্ত হইয়ই, 
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মানুষকে সভাতা ও উন্নতির মার্গে আরোহণার্থ উৎসাহী করিয়া 
ভ্লিল। স্থান-মাহাত্ব তাহার এই সভাতা বা উন্নতির ক্রোতে 
এক বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া দিল। 

বস্থতঃ মানবীয় উন্নতি ও সভাতার বিকাশ এক সময়ে একই 
মুক্তিতে পথিবার সকল স্থান বাপিয়া এক সাঙ্গে ঘটে নাই । 
স্তর-সংস্থানে পৃথিবীর বিকাশ যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
স্তনে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভইতে হইতে মোটের উপর এই পরি- 
দৃশ্যমান। পৃগিবা ফুটিয়া পড়িয়াছে, তেমন মানবীয় উন্নতির স্তরও 
ভিন্ন. ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্তানে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত 
হইয়া, মোটের উপর মানবায় বিরাট বিগ্রহের বিকাশ সাধন 
করাতিছে । উহার এক তঙ্গ যে সময়ে সমুজ্ছল রাজ-বেশে ঝল- 
মল, সেই সময়েই আর এক অঙ্গ অনাবৃত ও নগ্ন অবস্ার শীত- 
বাতে জড়সর। উহার এক মুখে ঘখন স্ুপক্ধ পলান্নের রুচিকর 
সোরভ,সেই সময়েই আর এক মুখে শোণিতসিক্ত পক্ষ মাংসের 
শোণিত-ধারা, অগব! আপক্ষ পর্ঝাষিত বস্থর ন্যক্কারজনক দুর্গন্দ ! 
উহার একদিক বিকশিত হইয়াছে, গার একদিক চাবিকশিত 
রভিয়াছে বা ঈষৎ বিকশিত ভইবার সুযোগ মা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
উনার কোন আালোক-প্রাপ্ত উদ্ভ্ল অঙ্গ খসিয়। পড়িরাছে, অপর 
কোন তাক্গকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত তনু নুতন আলোকে ফুটিয়া উঠি- 
য়াছে। কিন্তু মোটের উপর বিরাটের গতি চিরদিনই উন্নতি ও 
ক্রম-বিকাশের দিকে । ভিন্ন ভিন্ন কাল ও ভিন্ন ভিন্ন স্যান, 
মনবীয় উন্নতি বিকাশের পগে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ২৯ 


করিয়াছে । কাল ও স্থানজ মাহাত্সা এবং মানবীয় সভ্যতার 
উপর উহাদের কার্যকারিতার বিষয়, আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
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স্থান-মাহাজ্সা ও কাল-মভিমা | 


পাগিব জড়ীয় স্তর, পাথিব জীবনিবহের ভিন্ন ভিন্ন পধায় 
ব। জৈবিক স্তর এবং মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বা 
সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তর, এসমস্তই কব্রমবিকাশ-নীতি 
দ্বার। নিতা নিয়মিত কিন্তু এই সকল স্তরের প্রকুতি, অবস্থা, 
বিকাশ, সকল স্তানে ও সকল সময়ে একবিধ নহে । এক এক 
স্থানে এক এক সময়ে এক এক রকম স্তরের সংগঠন ও 
বিকাশ ঘটিয়াছে । ইহ| অবশ্যই স্তান-মাহাত্য ও কাল-মহিমার 
ফল। 

এবিশাল-বপু বোমের অনন্ত নীলিম1,কখন ও অমল-লিগ্ধ উষার 
ললাটস্তিত, প্রকৃতির কর-নিবিষ্ট স্বর্ণ ও রজতের মিশ্র আভাময়ি, 
দিগন্ত-প্রসারিণী জোতিরেখার কেন্দ্রস্থলে, সিন্দর-বিন্দু সদৃশ 
তকুণঅরুণ-বিগলিত আলোহিত স্বর্ণচ্ছটার সঞ্জীবন-কিরণে উদ্ভা- 
সিত ভইয়া নিদ্রোখিত জীবজগতের প্রাণে নৃতন আনন্দ ও 
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নৃতন উৎসাহের সঞ্চার করিতেছে ; কখনও সন্ধার দিগন্তশোভী, 
মহাবৈরাগাভাবের উদ্দীপক লোক-লোচনের স্খ-সহনীয় রক্তিম- 
রাগে আংশিক রঞ্ডিত বহিয়া, যেন গারতির পবিত্র আবেশে ভক্ত 
৪ ভাবুকের মন প্রাণ আর একদিকে আর একভাবে টানিয়। 
লইতেছে ; কখনও পুর্ণেন্দুর বিশ্ব-প্লাবিনা ক্ুখ-স্মতির চির আবা- 
হনা অমিয়-মধুর! জাতনা-বারায় আপনি উত্ফল্ল হয়া, প্রফুল্প- 
তার উচ্ছল প্রবভ, জলে স্যাল ও স্থাবর জঙ্গমজগতে ঢালিয়। 
দিতেছে ;: কখনও বিরহ-সন্তপে বিশ্যদ্বারুত শ্রন্দরীর পাণ্ডর- 
বদন-জ্যাতির ন্যার, যেন একটি বিষাদ-মাখা, আনতি উজ্জ্বল অমল 
কিরণ-দীপ্ত ক্ষীণ শশি-রেখার লাঞ্তিত হইয়া, কোন সময়ে ভাবী- 
জোঙ্স্ার আশ্বাসে বিষাদের মুখে আশার ক্ষণিক হাসি 
ফলাহতেছে, জাবার কোন সময়ে, সম্মুখে অমার অন্ধকার, এই 
নিরাশ-সঙ্গাতে তান ধরিয়া, অসময়ে ঘুমন্ত পাখার ঘুম ভাঙ্গিতেছে ; 
এবং কখন ও বা অমার তিমিরে গাঢ মসা-লিপ্ত আগব। সাধক-হদয়ের 
প্রতিকতিম্বরপ, অনন্তকালের সঙ্গীব ভ্যার, লীলবক্ষ-বিলাসী 
খছ্ভোত সদৃশ অসংখা তারকা নিচয়ে পরিশোভিত রনিয়া, প্রগাঢ 
গান্টীর্বাপূর্ণ ভীষণ (সান্দধোর এক বিচিত্র মাধুরার প্রতিকতি 
প্রদর্শন করির। জীবজগতের প্রাণ স্তন্তিত করিয়া তুলিতেছে। 
বজ্ত, বিদ্ভাঙ ও ঝটিক।র মহারঙ্গ-ভুমি, এ আনন্ত-বিস্তুত মহাবোম 
বা মহাশুল্যই আবার, এই অপরিমের বিস্তীর্ণ জাব-ধাত্রী ধরিত্রীকে 
উহার শঙ্বস্থিত অসংখা অদ্রি, সাগর, নদী, অরণা, নগর, 
মরুভূমি ও শস্ত-শ্যামল-ক্ষেত্র সহ আবরিয়া রাখিয়াছে ; এবং 
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উহার সহিত শত সহজ্র অকাট্য গাট সম্বন্ধে নিতা-বিজড়িত 
রহিয়াছে ৷ তাই জিজ্ঞাসা করি, এ জনন্ত-বিস্তৃত, অনন্ত, বৈচিত্র্য- 
বিলসিত অসীম ব্যোম, আর এই মানবীর ক্ষাণ দৃষ্টির পক্ষে 
মমেয় হইলেও, সীমাবদ্ধ অথচ 1বিচিত্রামরী ধরিত্রীর সকল 
স্লানেরই কি মাহাত্মা এক ?--সকল সময়ের সকল আবস্থারই কি 
মহিম। সমান ? স্তুল দ্ষ্টিতে দেখিলেও সকল স্থানের মাহাত্ম্য 
ও সকল স্তানের মহিমা এক বলিয। প্রতারমান হইবে না। 
ভবে প্রথম ইহা! মনে হইতে পারে যে, ইহার সকল স্থান 
সকল সময়েইত স্ব গ বিশেষ বিশেষ মহিমায় নিতা মভিমান্িত | 
ভাবে উভার ভিতরে জাবার মাভাম্ত্া বিষয়ে ইতর বিশেষ কি 
গকিতে পারে? 

আরও একটি কণা আছে ।-- পৃথিবী, চন্দ্র, সুধা, গ্রহ, নক্ষত্র 
প্রভৃতি অনন্থ জগদ্বাপা অনন্য স্থানের (31১০০) এক এক অংশ 
মধিকার করিয়।, ভিন্ন ভিন্ন পিণীভূত মুক্তিতে আপন আপন 
নিদ্দিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট কন্মে নিরত রহিয়াছে | ইহাদিগের 
মধোে পরস্পর আকুতি, প্রকৃতি, গতি ও কম্মগত পাখক্য 
গাকিলেও, যেমন এ সমস্তই প্রায় এক উপাদানে গঠিত এবং 
ইহাদিগের অধিকুত স্তানও (১১৮) যেমন,স্থানরূপে মূলে একই 
পদার্থ, দিবা, বাত্রি ও খর পর্যায়ে প্রকারভেদ থাকিলেও, 
সমস্ত কাল তেমন, কালরূপে, মুলে একই বস্ত। অতএব 
স্তনের যদি কোন মাহাত্ন্য ও কালের যদি কোন মহিম। থাকিয়া 
গাঁকে, তাহা হইলে, সকল স্থানের ও সকল কালের মাহাত্ম্য 
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ও মহিমাই এক হইবে না কেন? স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্রের 
উদয় হইতে পারে। প্রকুতিই ইহার উত্তর-দাত্রী। প্রকৃতির 
গতি ও অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই এই প্রাশ্মের স্থষ্ঠ, মীমাংসা: 
হইতে পারিবে | 

সমগ্র জগতের মূল উপাদান ও শক্তি যদিও এক, কাল যদিও 
অনাদি ও হনন্তরূপে একউ পদাথ, তগাপি স্থানের ও কালের 
প্রকার ও প্রকৃতিতে বৈচিত্রা অশেষ ও অসংখা । আফিকার 
সৌর-কিরণ-দগ্ধ সাহারা এক কথা, আর বাঙ্গালার শশ্য-শ্মামল 
ন্ি্গমাঠ আর এক কথ।। হিমাদ্রির কাঞ্চনজঙ্গা বা ধবলশৃঙ্গ 
অতিমেঘমণ্ডাল মস্তক উত্তোলন করিয়া, স্ানের একবিধ 
প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে ; কাম্পিয়ান্‌ হদের তট-ভূমি 
আর এক প্রকুতির দ্রশ্য বুকে লইয়া কাম্পিয়ান্‌ হ্রদোশিত 
তরঙ্গ গণনা করিতেছে । এইরূপ প্রভাত ও সন্ধা, কাল হইলেও 
প্রাকৃতিক বৈচিক্রো বিভিন্ন ; শীতের গাভাত ও নিদাঘের টি 
একই কালের অঙ্গ হইলেও, প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পুথক্‌। মুল 
উপাদান এক বাট, কিন্কু বৈচিত্রাই ক্গ্রির ধন্ম, ৈচিক্রাই উনার 
প্রকৃতি । এই বৈচিত্রা যেমন স্তানের, তেমনই কালের অঙ্গে 
অঙ্গে নিতা-প্রেক্ষণীর বৈভব ব। দৃশ্যরূপে চিরপরিস্ফ,ট । 

মান্তষের অভিধানে পথিবীর এক নাম অনন্তা । মানুষ 
তাহার ক্ষুত্র বুদ্ধি দ্বারা পৃথিবার অন্ত অবধারণে অসমর্থ । আমা- 
দের পথিবী-রূপিণী সেই অনন্তাও কিন্তু অপার অসীম মভাব্যোমের 
তুলনায় একটা অণু আপক্ষাও ক্ষুদ্র । মতএব, অমর। এ অনন্ত- 


দিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৩ 


কোটি ব্রক্গাণ্ডের আধার ও আশ্রয় মভাব্যেমকে বিস্ময়-বিমুঢ-চিত্তে 
অজ্ঞেয় ও অনন্ত-শক্তি বোমকেশের পাঁদ-পন্মে সপিয়া দিয়া, এই 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহ পথিবীর পানে 
তাকাইয়াই আমাদিগের বক্তবা নির্দেশ করিব। 

প্রথম কথা, মাহাত্ম্য শব্দটি । মাহাত্না শব পশু, পক্ষী, 
কাট, পতঙ্গাদি ইতর জন্তুর কখ-নিস্কত পনি বা অর্থশুন্য আরাব 
নহে ১, -উভ। স্থির চরমোতুকর্ম, পরিজ্ঞাত জড়-জগত-স্ভিত বন্ত 
দার নানাধিক প্রভু, ভাষা ও ভাবের অদ্বিতীয় অধিকারী, 
অন্বর্থক শব্দ-অফ্টা মন্ষ্যের উদ্ভাবিত, মনুষ্য-মস্তিক্ষ-সম্ভৃত আভি- 
ধানিক সম্পদ । স্ুরতরাং, মাহাত্ম্য শব্দটিকে নিরর্৫থক বলিরা 
উড়াইয়। দেওয়ার উপায় নাই । “স্যান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা”, এই 
বাকাটি যদি মনুষ্যজাতি কর্কক মনুষ্তের অনন্যজীব-সাধারণ বন্ত- 
লাঁংশে উচ্চতর বৃত্তিসম্হের সমাক্‌ বিক।শ ও সার্থকতার পথে 
কোন স্থান বা কালের অনুকুল অবস্থা বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত 
হওয়। অযৌক্তিক বা অনর্থক বাগৃবিন্যাসরূপে পরিগণিত ন৷ হয়, 
তাহ! হইলে, একটু চিন্তা করিলেই, আমরা দেখিতে পাই যে, 
প্রকুত পক্ষেই, স্থানের মাহাত্সা ও কালের মহিমা আছে এবং সেই 
মাহাক্স্য অনুসারে স্থান ও কালের শ্রেণী-বিভাগও সি পারে। 

ব্রন্মাণ্ডে স্থান অনন্ত । স্থানের মাহাত্ম্য ও অনন্ত । কিন্তু জড়- 
জগতের কাছে স্ানের মাহাত্মা থাকিয়াও ন৷ থাকার মত। স্থান- 
মাহাত্য জীবজগতেরই ভোগ্য, সেব্য ও অনুভব্য । শুধু সেব্য, 
ভোগা ও অনুভবা এমন কথা নহে, স্থান-মাহাত্য দ্বারা প্রতি- 
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নিয়তই জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষা ও বিকাশের প্রকার ও প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিত । জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষা ও মানসিক 
বিকাশের তারতমা অনুসারে, স্থান-মাহাত্যোর যেমন অশেষ তার- 
তমা বিঘোষিত হয়, তেমন স্ান-মাহাত্মোর তারতমা অনুসারে 
জীব-জগতের শিক্ষা, দীক্ষারও অনেক তারতম্য ঘটির। থাকে । একথা 
বলার একটু তাত্পর্ধা আছে । কর্দম-লিপ্ত স্রখ-তৃপ্ত শুকর হয়ত 
পঙ্কাবশিষ্$ট সরোবরকেই তাহার পুণা-তীর্থ বা মোক্ষ-ধামরূপে 
নির্বাচন করিয়া লইবে। পঙ্ক-সরোবর শুকরের পক্ষে দৃষ্য 
হইতে পারে, কিন্তু মন্ুষ্যের নিকট উহা কখনও তৃপ্তিকর অথবা 
ন। স্বাস্যা-স্রখ-প্রদ নহে । আবার মন্ত্ষ্তের ভিতর যাহাদের 
শিক্ষা, দীন্ষা একেবারে নাই বলিলেও অত্বান্তি হয় না, 
আগবা বে টুকু আছে, তাহাও উল্লেখের অযোগ্য, যাহ।রা নামে, 
আক্ুতিতে ও পোষাক-পরিচ্ছদে মন্ষ্য-পদবাঢা হইলেও, মনুষ্যু- 
ত্বের নিন্নতম গ্রামেও এ পরান্ত পঁভচিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা 
কর্দম-লেপজনিত, নিরামিষ-স্তখ-তপ্ত একরের ন্যায় পঙ্কাবশিষ্ট 
সরোবরকে স্তান-মাভাত্ঞো প্রগম বলিয়া নির্দেশ না করিলেও, 
নেক সময়ে, প্রাকত-জন-ভে।গ্য নিকৃষ্ট বাহা চাকচকা-মগ্ডিত, 
জীবনী-শক্তি কিংবা মনুয্াত্রবিঘাতন অসার আমোদ কিংবা 
প্রদাহি স্মখে জড়িত ছুরিত-দুর্গন্ধময় ক্লেদপুর্ণ স্তানকেও হয়ত 
স্তান-মাহাতআসা-বিষয়ে উচ্চ আসন প্রদান করিত সঙ্্চিত হইবে না। 
ইহা! তাহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। কারণ, মাহাত্ম্য শব্দটি 
কোন্‌ অবস্থায় কোন স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা তাহারা 
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আপনাদ্িগের নীচ আদর্শ হইতেই নির্বাচন করিয়া থাকে । 
কাজেই তাহাদের মাহাত্সা-পদের প্রয়োগস্থল মহাজনদিগের প্রচ- 
লিত পদ্ধতি হইতে অন্ঠরূপ ; এমন কি, প্রায় বিপরাত ভাবাপন্ন 
হইয়া পড়ে । স্থানার মাহাত্া সন্বন্গে পাত্রভেদে এইরূপ বিচার- 
ভেদ ও প্রকারগত তারহমা রহিলেও, স্বান-মাভাত্োের আস্তিত্ব 
সন্বন্ধে কোনই বিচার বিতর্ক ব। দ্বিধা কিংব। দ্বিরুক্তি থাকিতে 
পারে না। পঙ্ক-সরোবরে শুকরের আনন্দ-বিলাস- আর পদ্ম 
সরোবর-বিলাসী মানুষের বিরক্তি ও বিকার ; দ্ররিত-ছুর্গক্ষময় 
শবক্ষেত্রে গুধিনার উল্লাসমর উচ্ছ্বাস--আ'র ভীতি-বিমুঢ মানবের 
প্রণা-বাঞ্জিত শীৎকার, সমস্তই স্ভান-মাহাত্োর কল। 
স্থানীয় মাহাত্|া দ্বিবিধ ;_ দভাবজ ও কন্মজ। ব্দভাবজ 
৫ কম্মজ এই উভয়বিধ মাহাত্/াই আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । 
কতকঞগ্চলি ফলাহুক ও কতক গুলি মানসিক ভাবাহ্ক । আমরা 
কল-নিষ্ঠ স্থানীয় মাভাত্যোর কপাই প্রথমে বলিব। 
চন্দ্র, সূর্ধা, গ্রহ, নক্ষত্রের ভাঁকনণে, নানারূপ নৈসর্গিক 
বৈচিত্রো এবং অন্যান্য কারণে, স্থানের | (1911৮5100 ) দৈহিক 
মাহাত্মা ঘটে । কোন স্থানের মৃত্তিকায় বালু কিংবা প্রস্তর- 
কণিকার অংশ বেসী, কোথাও বা উহা! কঙ্কর-বিশিষ্ট, কোন 
স্থানের মৃত্তিক! রক্ত, শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের, কোন স্থানে চির হিমা- 
নার অবিরাম হিম, কোথাও নিদঘের নিদারুণ জ্বালা, কোন স্থানে 
নিত্য বসন্তের স্বখদ-বিলাস, কোথাও ষড় খতুর পর্যার বিহার। 
এই হেতু সকল প্রকার উদ্ভিদ, সকল দেশে সমানরূপে জন্মে 
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না। এক দেশের নিতা-দৃষ্ট সাধারণ বস্ত অন্য দেশে স্থির 
মন্ভত বৈচিব্রা। এই নৈসর্সিক বিভেদ হেতু, সকল স্ানের 
তরু, লতা, ফুল, ফল, জীব, জন্য, কীট, পতঙ্গ, এবং মনুষ্যও 
এক শ্রেণীস্ত বা একবিধ নভে । ভারতের শ্যামল প্রান্তর, হরি- 
দ্র্ণ শশ্য ক্ষেত্র, আরবের কঙ্কর-ক্ষেত্রে বা আফিকার সাহারায় 
অসম্ভব । ভারতের আম কিছ্বাতেই বিলাতে উত্পনন হয় না; 
কাবুলের পার্ববতা মেওয়া শত যত্রেও বাঙ্গালার বিলে ফলে না ; 
আয়লঞের আলু আমেরিকার মাটিতে অঙ্করিত হইতে চাহে না; 
নালাম্ব-বেগ্রিত সিংভালের নারিকেল ভিমাড্রি প্রদেশে জন্মে না; 
ভারতের শ্যামা ইউরোপের কুঞ্জে গার নাঃ ইউরোপের ভরত- 
পক্ষী ভারতের গগনে উড়ে না; শামেরিকার সর্প, ভারতের 
কাল নাগিনা, আরবের উদ, বাগদাদের গরু, আফিকার তস্ত্ী, 
৪ সি্হ, বাঙ্গালার রাজবাঘ | 1২6১৮ 10) অন্য জন্মে 
না। ভারতের মান্য ও বিলাতির মানুষ একই মানুষ বটে, 
তথাপি উভ্ভরে কত পার্থকা । এই সমস্ত নৈসর্গিক ফলাতুক 
স্তানীর মাভাঞ্ছোর অবশ্ান্তাবি বৈচিত্র | 

এই নৈসর্গিক স্থানীয় মাহাত্যা, মানবজাতির আদিম সভাতা- 
বিকাশ-বিষয়ে কিরূপ অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছচে,-- 
ইহা মানবীয় উন্নতির স্তর-বিন্যাসে চিরদিনই কিরূপ কান্য 
করিয়। আসিয়াছে, তাহা তান্তিকদিগের বিশেষরূপ ভাবিবার 
ও লক্ষা করিবার কথা | স্তান-মাভাঙ্্য কিরূপে, এই সসাগরা ধর- 
ণীর এক বিশাল পরিবারভুক্ত কোটি কোটি মানবকে, উহার 
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স্মদুর-সুত্রিত বাহ প্রাকৃতিক শক্তির ক্রম-তরঙ্গে, মানব-প্রকৃতির 
উপর কাধ্য করিয়া, আসংখা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়। 
রাখিয়াচে, এবং অল্লাধিক পরিমাণে, তাহাদিগের ভাব ও 
ভাষা, আচার, বিচার ও আহার, বিহারে বিচিত্র পার্থক্য জন্মা- 
ইয়া, বিভিন্ন জাতীয় স্বভাব-গঠনে সহায়ত। করিয়াছে, তাহার 
তন্ধ নির্ণর ও আনুসন্ধান, দার্শনিক ও বৈজ্জানিকদিগের একটি 
ভ্ঞান-পিপাসা-জনিত সতহ-ন্তখ-কৌতুহলের বিষয়। পাঠক, 
দুষ্টান্তস্থলে, মিশর, ফিনিসিরা, গ্রাস ও ভারতনধ প্রভৃতি, যে 
সকল পুণা-ভমি প্রপমহঃ সভাভার তরুণ আরুণ।লোকে উদ্ভা- 
সিত হইয়াছিল, মানচিত্রে উহাদিগের ভৌগোলিক অবস্থান নিরী- 
ক্ষণ কর ; দেখিবে, স্কানায় মাভাত্মা কেমন করিয়া জাতিবিশে- 
ষের শন্থরিভিত শক্তিকে কিরূপ অনন্য-সাধারণ বিভিন মুত্তিতে 
ফুটাউয়। ভুলিয়াছচে ! কাথা নাল নদের পললবাহা প্রবাহ, 
নখ্ণ-পুণ্য নির্মেঘ বণার সাময়িক প্লাবনে কুল প্লাবিত করিয়া, 
বামভাগে সাহারার প্রতপ্ত বালুকাবনি শুষ্ক নিশ্বাসে দগ্গাভৃত 
ও কঙ্গরাকার্ণ ভূমির অঙ্গে উর্ববরতার মাধুরা ফলাইয়, আর 
ডানদিকে, লোহিত সাগরের তরঙ্গদশী পর্ববতমালার ক্রম উন্নত 
পাধাণ-দেহে প্রকৃতির চিরন্িগ্ধশ্যামল-শোভা ঢালিয়া দিয়া, 
বিয়া যাইতেছে । নদের বদন-পানিধ্যে উর্বরতম ব-দ্বীপ । 
বদ্বাীপের শ্রুতিমূলে ভরমধযসাগরের তরঙ্গ-গর্জন। সমগ্র ভূমি 
সমতল শশ্তক্ষেত্রে ও মনোহর উদ্ভানে পরিপূর্ণ । বৈদেশিক 
বাণিজ্য-পোতের জন্য চারিদিকে প্রসর জলপথ। কোথাও 
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একদিকে উন্নত পর্ববতমাল, আর একদিকে নীলাম্মুর গভীর 
বেষ্টনী। জীবিকার জন্য মওস্যপূর্ণ সমুদ্র। সমুদ্রে বাহির 
হইবার নিমিত্ত প্রকৃতি-প্রদত্ত অশেষ নেপধ্য-প্ররোচনা । ভিন্ন 
দেশের সহিত জলপথে বাঁণিজা-সম্বন্ধে, পরিচিত হওয়ায় যেমন 
সুবিধা, বিদেশের গ্রাস হইতে দুরে থাকিবার উদ্দেশ্যে, আতা- 
গোপন বা লুকাইয়। পাকার পক্ষেও আবার তেমনই অসংখা 
স্বাভাবিক উপায় । কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ অন্তরীপের 
সুক্ষসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একই তরুর বিভিন্ন ভাবাঁপন্ন বন্ত 
পুষ্পের একাভূত গুচ্ছের ন্যার সাগর বক্ষে বিরাজমান । উহার 
অধিবাসার! স্বভাব কর্তকই জলপথে বহির্গমনে আদিষ্ট এবং 
স্বাভাবিক স্থানীয় বিন্যাসই যেন স্বদেশী এবং বিদেশীকে সাগর- 
তরঙ্গ-সংক্ষুভিত এই ভুমিপুর্জের মধো প্রবেশ করাইর। বাণিজা- 
বাপারে প্রলুব্ধ করিবার নিমিন্ত চেষ্টান্বিত। চারিদিকে সাগ- 
রের অনন্ত বিস্তার নিত্য দর্শন, ঘন-গভার গঞজ্জন-ধবনি নিতা 
আবণ, এবং সাগর-তরঙ্গের আন্ফালনের সহিত মল্ল-ক্রীড়ায় 
নিতা জীবন যাপন ; অধিবাসিবর্গ এই অবস্থায় নিতা অধিষ্ঠিত 
বলিয়াই, উহ। বীরত্ব ও পুরুষকারের চির-সহচারিণী স্বাধীনতার 
প্রির নিকেতন। কোথাও স্বর্ণ-প্রসুবীর-ভুমি প্রকৃতির অনন্ত 
বৈচিত্রো পরিপূর্ণ রহিয়া, একই দেহের কোন স্থানে 
হিম-মগ্ডলের ছুঃসহ হিমানী, কোনস্থানে বিষুব-মগুডলের অসহ্য 
জালা, কোন স্ানে সম-মগুলের নাতিশীতোঞ্ মাধুরী ও কোন 
স্থানে ষড় খতুর পর্যায়বিলাস দেখাইতেছে ; সুতরাং উহার 
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কোন স্থানে শশ্ত-শ্যামল অনন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর, কোনস্থানে বিবিধ 
ফল ও অনন্ত-পুষ্প-মণ্ডিত মনোহর উদ্ভান-শোৌভা, কোন স্থানে 
সাল, সেগুণ ও শিশু প্রভৃতি বৃক্ষাকীণ ছুল্লভ আরণা সম্পদ্‌ 
এবং কোন স্থানে স্বর্ণণ হীরক ও কহিনুরাদি জগদ্দ,ল্লভ 
অতুলনীয় খনিজ-গৌরব, অনন্ত জলপথ ও স্থলবর্তে বিদেশীয়- 
দিগের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ণণ করিতেছে ; এবং ভাষা, ভাব, 
সভ্যতা এবং স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন উপকরণ একত্র করির। 
এক বিচিত্র নূতন ভাবের স্থষ্্রি করিয়। লইতেছে । পাঠক, 
মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস ও ভারতবষের এই প্রাকৃতিক অবস্থা, 
এবং তজ্জনিত ফলগুলি এই সমস্ত কার্ধা-করণের সহিত মিলা- 
ইয়৷ একবার দেখিবার মত দেখিয়া লও, তাহা হইলেই বুঝিতে 
পাইবে, এই শ্রেণীর স্থ।নীয় মাহাত্মোর শক্তি-সামর্থা ও প্রভাব- 
প্রতিপত্তি কতদূর । স্থান-মাহাত্মা প্রকৃতই একটা কথার কথা 
বা উপহাসের সামগ্রী নহে । স্থানীয় মাহাত্মা বস্তৃতই মানবীয় 
জীবনের-স্তর-সংস্থান বিষয়ে প্রধান সহায় ও সাধন। 

স্থানের এই নৈসগিক ফলাত্মক মাহাত্মা কি, কাহাকেও 
বলিয়! বুঝাইতে হয় না। প্ররূতি আপনি উহা জীবমাত্রেরই 
চক্ষে অঙ্গুলি দিয়! দেখাইয়া দিয়া থাকেন | কিন্তু, স্থানের 
নৈসগিক হইলেও, ভাবাত্সক বা ভাবোদ্দীপক মাহাত্মা সকলের 
উপভোগ্য বা অধিগমা নহে। ইতর প্রাণীর নিকট তাহার 
কোন মুল্য নাই। পশু-ভাবাপন্ন অবিকশিত মানব-হুৃদয়ের 
কাছেও সে মাহাত্ম্য মাহাত্মা নহে । এইক্ষণ নৈসগিক ভাবাত্ক 
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মাহাহ্যের কথাই বলিব । এই ভাবাতক মাহাত্য্যই যে মানবীয় 
উন্নতির প্রবলতর প্রণোদনা বা! উত্তেজক কারণ, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই । 

পাঠক, তুমি-যখন বালুকাময় বেলাভূমি হইতে নক্ষত্রখচিত- 
নতঃ-নীলিমা-চুন্ি সমুদ্রের ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত-জো[তিশ্চ্ণবিলসিত 
অনন্ত বিস্তার নিরীক্ষণ কর, শ্বেত-ফেণ-কিরীটা নীলোম্মির উত্থান 

তন দেখ, ও ততসঙ্গে ভীম গভ্জভন-ধ্বনি শুনিতে পাও, উদ্ধ ও 
অধ:স্থিত অনন্ত নীলিমাদ্বধয়ের অপূর্বৰ দিগন্ত সম্মিলন এবং একের 
হৃদয়ে যেন অগ্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লও, তখন তোমার 
শোণিত-বিভারি প্রাণঘাতি বিষ-বাজাণুর হ্যা, চিন্তস্তিত, ক্রুর- 
সপ-প্রতিম নাচ খলতা ও দ্ৃণ্যস্ব খপরতা, জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং পাশব জিঘাংস! ইতাদি ক্ষণকাঁলের তরে; কখনও মবৃতবৎ 
ঢলিয়। পড়ে না কি ? --এবং বিশ, সৌন্দধ্যের এক প্রধান অংশ 
স্বরূপ এই উদার-দর্শন প্রেম-বেরাগা-রস-সধশারি মহাদৃশ্য 
ক্ষণকালের তরেও কি জ্রষ্টার ষড়েশ্র্যোর ক্ষণিক ছায়া হৃদয়ে 
একটুকু প্রতিফলিত করিয়। দেয় না ? আবার সমুদ্রের গভারতার 
সহিত উচ্চতায় সমকক্ষ, এ যে অভ্রভেদি অচল ও অটল পর্ববত 
স্থানে স্তানে অমল-ধবল-চির-তুষার-কান্তি উচ্চ শুঙ্গে প্রাতঃ- 
সৌরকররাশির হিরপ্য় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়। ধ্যানমগ্ন 
যোগীর ন্যায় কত যুগ হইতে দপগ্ডারমান রহিয়াছে ;- পাষাণ 
হইয়াও, স্সেহধারা সদৃশ শত শত উপল-বাহিনীর মাতৃক্রোড়- 
প্রতিম শৈশব-লীলা-নিকেতন, নানারূপ জীবজন্ত-সম্কুল বহুবিধ 
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বিচিত্র-শ্যামল-পাদপ-লতা-শুল্মেমাচ্ছন্ন,। নিত্য-নব-বৈচিত্র্যময় 
নিসর্গ -শোভার লীলাস্থলরূপে, উহ। যখনই তোমার নয়ন-সানিধ্যে 
উপস্থিত হয়, কিংবা যখনই তুমি উহার শ্যামল উপত্যকায় 
ঈাড়াইয়া মন্ত্রমু্ষের ন্যায়, চতুর্দিকে উহার অফুরন্ত অমলিন 
পারৃতিক সৌন্দধ্য আালেখ্যবশড নিরীক্ষণ কর, তখনই কি 
তোমার মন, মন্তম্তের অসার গর্নৰ এবং তুচ্ছ ক্ষতিলাভের দায়ে 
মনুষ্যত্ব বিসঙ্ভনরূপ ভীষণ সঙ্কল্পের কথ চিন্তা করিয়া, বিষাদে 
৫ ছণায় ভিয়মাঁণ ভয় না ?-_-এবং জন্য দিকে, হজদয়ের ও ক্ষণিক 
আহ্ম-জ্ঞানের প্রসরতার ভাবাত্মক উচ্চত। লাভ করিয়।, যিনি 
বঙ্গের আদি কারণ, ভাভার উদ্দেশে দীনতার আকন্মিক 
আাবেশে, দৈন্যের কাতরভাবে লুঠাইয়া পড়িতে চাহে না? 
ঘেখানে স্বচ্ছ-সলিল! কল-নাদিনা £বগবতা উন্মিমালিনী তরঙ্গিণী 
লক্ষ উল্মিযোগে শ্যামল পুলিনের চরণ-চুন্বন করিয়া, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বাচিমালায় কখন সুপা-কিরণের ন্বর্ণাভা কলাইয়।, কখন চাদের 
কিরণে জ্োতসার রজত-টিপ পরাইয়া, শ্ুনীল জলে নিজকে 
আতন্ু করিতে আকুলপ্রাণে অকুলের উদ্দেশ্যে কল কল রবে 
বেগে ধাবিত হইতেছে, তুমি সেখানে দাড়াইয়া একবার তাহার 
প্রাণের আকুল নীরব ভাষা আবণ কর, দেখিবে পৃথিবীর অন্য 
কোন স্থানে ইহা! শ্রুত হইবার নহে। এই দৃশ্য দেখিলে এবং 
ইহার এঁ নারব ভাষ। ভাবুকের প্রাণে শ্রবণ করিলে, প্রকৃতই 
ইহা মন ও প্রাণশোষণকারিণী, চিত্তস্থিত সগ্ভ গরল খণ্ডের ম্যায়, 
অরুম্থুদ অসহা ছুঃখ-জ্বালার উপরেও যেন ক্ষত স্থানে সিদ্ধ 
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প্রলেপবৎ কাধ্য করিয়৷ থাকে । দেখিবে, উহার নিম্মল সলিল, 
একান্তিক চিন্তের এক স্ত্বখসমাকুল উচ্ছল প্রবাহ,_উহার 
কল কল শব্দ যেন তোমার চিন্তকে নিম্মলভাবে, একাগ্রতার 
দৃঢ় নির্দেশ ও আকুলতার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে সেই অবুধ্া নীরব 
ভাষার সাহাযো অতীন্দ্রিয় শক্তির অনন্ত-নিরম-সুত্রিত মঙ্গল্য- 
তানের সহিত একত্র গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিতেছে । 

ধাহাদের এই সকল মহান ভাবোদ্দীপক প্রাকৃতিক দৃশ্য 
প্রতাক্ষ করিতে এ পব্যন্ত সুবিধা ঘটে নাই, কিংব। প্রত্যক্ষ 
করিলেও, যাহা এখন স্ত্খ-স্মতিতে মাত্র পরিণত, তাহারাও 
যখন অমর কবিদের চিত্র-তুলিকায় অঙ্কিত এই সকল দৃশ্য 
আলেখাবৎ নিরীক্ষণ করেন,-_যখন কল্পনার বলে চিত্র-তুলিকার 
গুণে, মানস-চক্ষে উহার জীবন্ত-আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন 
তাহাদের মন এই ধূলিময় সংসারের কত উদ্ধে উঠিয়া বিচরণ 
করে, এবং উচ্চতর মানসিক বৃন্তিগুলি কতদুর স্ফর্তি প্রাপ্ত হয, 
তাভা ধাহার। নিজের প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তীহাদের নিকট 
বলাই বানুল্য এবং ধাহারা তাহা এ পরান্ত অনুভব করেন নাই, 
তাহাদের নিকট বলা নিশ্প্রয়োজন | 

এই শ্রেণীর ভাবাত্মক বা ভাবোদ্দীপক ্থা-মাহাতা কাব্যের 
সম্পদ্‌। কবি-হৃদয়ের অথব! ক্ষণিক কবি-ভাবাপক্ন-মানব প্রাণেরই 
বিশেষরূপে ভোগা । কবির চক্ষু ইহা দেখিতে পায়, কবির 
হৃদয়ই ইহা! বিশদভাবে অনুভব করে। দৃষ্টান্তচ্ছলে আমি, 
কোন বৈদেশিক কবির আশ্রয় না লইয়া, ভারতের পৃথথী-বিখ্যাত 
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'অমিয় ম্ধুরা"+_-“সরল ন্ুখাক্ষরা রচনায় সিদ্ধনস্ত উিজ্জরিনীর 
মুকুট-কবি' কালিদাসের নাম উল্লেখ করিতেচি। তুমি বখন 
তাহার রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে- 
“দুরাদয়ম্চব্রনিভস্য ভন্থা 
তমালতালাবনরাজিনীলা । 
আভাতি বেলা লবণান্ধুরাশে- 
দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥” 
কিংবা কাব্য-জগতের অমুলা সম্পদ কুমারসম্তবে পুথিবার মানদণ্ড 
স্বরূপ অনন্ত-রত্বের খনি অদ্রি হিমালয়ের বর্ণনা পাঠ কর, তখন 
তামার মন বিমল আনন্দরসে আপ্লুত হয় এবং নয়ন-কোণে 
আপনি কেমন এক উচ্ছ্বাস ফুটির! উঠে! কিংবা কালিদাসেরই 
প্রদর্শিত পথে ছুক্ষন্ত রাজার রথের অনুসরণে যদি মুনির তপোবনে 
প্রবেশ কর, তাহা হইলে, তুমি সংসার-অরণ্যের বাঘ, ভন্লুক ব! 
অন্য ষে কোন প্রকারের হিংজ্র প্রকুতিক ভয়াবহ জীবই হও 
না কেন, তপোবনের শাস্ত-রসাস্পদ মধুর স্থান-মাহাত্বযে এতদূর 
অভিভূত হইয়। পড়িবে যে, কণধশিষ্যের কণ্টে ক মিশাইয়া, 
তুমিও “ম| বধ মা! বধ রবে তোমার নিত্য-ভোজা ভীত ম্বগকে 
আপন! হইতেই আশ্বাস প্রদান ও আশীর্বাদ করিতে অগ্রসর 
হইবে। 
কৰি-শ্রেষ্ঠ ভবভতিও তাহার উত্তরচরিত নাটকে স্থান- 
মাহাত্মা-প্রদর্শনে অক্ষয়-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উত্তর- 
চরিতের প্রথম অঙ্কে চিত্র দর্শন উপলক্ষে রাম, লক্ষণ ও সীতাকে: 
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কিরূপ আশ্চধ্য কৌশলে দূর অতীতের স্থদূর স্তানসমূহে কল্পনা- 
বলে টানিয়া লইয়া, কিরূপ মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি 
উত্তরচরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছেন । বন 
যুগান্তে দণ্ডকারণা-দর্শনে সীতা-বিরহ-র্রিষ্ট রামচন্দ্রের ভবভতি- 
বর্ণিত সেই আত্ম-বিস্যৃতি স্তানমাহাত্ব্যেরই অন্যতর প্রকুষ্ট 
দৃষ্টান্ত । 
এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, পৃথিবার যে কোন স্তানের, যে 
কোন যুগের যে সকল জগৎ-পুজা মহাকবি এখন পযাস্ত 
মানবমনোমন্দিরে এহিক অমরত্র লাভ করিয়া গ্রীতি ও ভক্তির 
পুষ্প্জলিতে পুজিত হইতেছেন; এবং বে পর্যান্ত মানুষের মন্তয্যাত্ 
একেবারে লোপ ন। পাইবে, সে পরান্ত বাঁহাদের ম্মৃতি লোপের 
কোন সম্ভাবনা নাই ; ভাভার। সকলেই কালের মহিম। প্রদর্শনে 
ও স্তান-মাহা,ন্বার প্রভাব কীঞনে সিদ্ধভস্ত । তাহারা কখন 
দৃশ্যমান স্যানায় মাহাজ্বযের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, বর্ণমালার অথব। 
বাকোর গাথনাতে ভাভার আলেখা ভুলিরাছেন; কখন বা কলিত 
স্থানের অঙ্গে কল্িত মাহাজ্।য কলাইয়। মানবের মন প্রাণ মুগ্গ 
করিয়াছেন । শুধু স্থান-মাহাত্ম্য বলিয়া কথা নাহে ; তাহার! বদি 
মানব-চরিব্রচিত্রণে মানবজাতর উচ্চতর বুভ্িগুলিকে এইরূপ 
উদার এবং মহান ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, এই ধুলিময় 
সার হইতে শতভস্ত উদ্ধে উঠাইতে সমর্থ না হইতেন ; এবং 
পক্ষান্তরে নটা অথবা পণ্যাঙ্গনার প্রাণ-হীন,_-ভাবহীন, উদার 
'৪ মহাঁনের বিপরীত ভাব-পর্ণ দেহ-যষ্টির বাসা স্বর্ণালঙ্কার ও 
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পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে বা চাক্চক্যের রুচি-দুষ্ট ও চিত্ত-মালিন্য- 
জনক অনুকরণে, ব্ভমান বন্ড বঙ্গার কবিদিগের ন্যায়, কাবা 
সজাইতে প্রয়াসপর হইয়া স্থান ও কাল-মাহাত্য্যের অনুকূল 
বা প্রতিকুল প্রভাবে প্রস্ফটিত চরিত্র-মাভাক্ব্যের দেব-প্রভাব 
প্রকটনে বিমুখ হইতেন, তাহ। হইলে, তাহাদিগের কাব্য, কবিত্থ 
ও নাম তাহ।দের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কাল-সাঁগরে চিরকালের 
তরে বিলীন হইয়া যাইত। 
কৰির বর্ণনতুলিকায় যেমন স্থান-মাহাত্বা ও কালের মহিমা 
কাণ্তিত হয়, চিত্রকরের বর্ণ-তুলিকারও উহার তেমনি মাহাত্ম্য 
ফলিত হইয়া থাকে । উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন-অঙ্কে চিত্রকরের 
স্থান-মাহাত্বা-চিত্রণে ঘে অসাধারণ নৈপুণ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
উহ| শুধুই কবির কল্পন| নহে। পুথিবাতে প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা 
চিত্রকৌশলের যে ভুরি ভুরি নিদর্শন রাখিয়া যাইতেছেন, একবার 
উহার প্রতি দ্রষ্টিপাত করিলে, উহাকে কবি-কল্পন| বল! যাইতে 
পারে ন।। মাইকেল এঞ্জিলো, রাফেল, শুইডে প্রভৃতি অমর 
চিত্রকরের হস্তে যেমন ফুটিয়াছে মানবার মনোভাবের প্রতিকুতি, 
তেমনই ফলিয়াছে স্থানীয় দৃশ্যের চারু চিত্র । 
এইক্ষণ স্থানীয় কন্মজ মাহাত্যের কথা বলিব। কন্মীজ 
মাহাজআ্্য ও স্বভাবজ স্থানীয় মাহাজ্্যের শ্যায় ফলাত্মক ও ভাবাত্সক। 
মানুষ বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে মরুর কঙ্করে ভোগবতীর 
শীতল প্রবাহ বহাইয়াছে, শ্মশানের চিতা-ভস্মে স্ফ,রস্ত জীবনের 
আনন্দ-কোলাহল ফলাইয়াছে, এবং নরকের ন্যক্কারজনক ক্লেদে 


৪৩ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


অমরার অমল-প্রভ। ফুটাইরাছে । স্থানবিশেষের মানবকৃত এই 
সকল কন্মজ মাহান্য্যের সহিত বাহ্যিক ফল-নিষ্ঠতা ও আন্তরিক 
ভাবুকত। উভয়ই সমানরূপে সম্পূক্ত । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য-নিবাসে তুমি 
তামার রুগ্ন ও ভগ্ন দেহ লইয়া প্রবেশ কর, দেখিবে অচিরেই 
[তামার বিকল শারীর মন্ত্র সকল প্রকুতিস্ত হইতে আরন্ত করিবে। 
একদিকে যেমন শরীর স্ুস্ত হইতে গাকিবে, তন্যদিকে এ 
স্তানের বিবিধ বেচ্ছানিক প্রক্রিয়ার বিচিত্র সমাবেশ দর্শনে 
মানবীর প্রতিভার প্রকুষ্ট পরিচয় পাইয়া, তোমার মনে বিস্ময়- 
বিমিশ্র বিমল মানন্দের ভাব জাগিয়া উঠিবে। এ উভয়ই 
স্ানায় মাহাত্দোর অপরিহাধ্য ফল। 

একদিকে প্রকৃতির অপার লীলা, অন্যদিকে সেই প্রকৃতির 
গঙ্গে প্রকুতিরই প্রিয়তম সন্তান মানুষের অতুল কীণ্ডি। স্থানি- 
মাহাজ্সে মানুষের কীণ্ডিও অবহেলার সামগ্রী নহে। তুমি 
যখন মনুষ্য-কীন্তির জয়-স্ন্তম্বরূপ সৌধমালা-বেটিত বৈহ্যুতিক 
আালোক-মালার় পরিশোভিত, বন্ত মুলাবান নানারূপ মাশ্চর্যা, 
স্তন্দর ও ব্যবহার্য জিনিসে ন্রসভ্জিত বিপণি-শ্রেণী-পুর্ণ অমরা- 
বতীসদৃশ সভা ও আাধীন জাতির রাজধানী দেখ, অথবা কল্পনা- 
নেত্রে উহার বিষয় চিন্ত। কর, নানারপ যান ইত্যাদিতে 
মুখরিত প্রসর রাজপথে জল-ত্রোতের ন্যায়, নিরন্তর জন- 
তোতের চির-বহমান প্রবাহ এবং চতুদ্দিকে বিপুল কর্মের 
অবিরাম অশ্রীস্ত আয়োজন দেখ, উচ্চ বিচারালয়ে শ্যায়ের 
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মর্য্যাদা রক্ষা, উচ্চ বিষ্ভালরে উচ্চশিক্ষা এবং দেশের অধিকাংশ 
গণ্য, মান্য, বিজ্ঞ বড় লোকের একত্র সমাবেশ দর্শন কর, 
এবং সর্ব্বোপরি সাম্যের প্রভাব প্রাণে বিলক্ষণরূপে অনুভব 
করিয়া লও, পরাধীন হইলেও, তখন জন-স্বাধীনতার সুখ-সমীরে 
প্রাণে একটু স্ুখ ও অপূর্নন সান্ত্বনার ভাব অনুভব কর নাকি? 
ইনার সহিত আবার যখন, কোন অধঃপতিত দেশের নারকীয় 
রেদপূর্ণ ক্ষুদ্র সহরের অর্থ, প্রভুত্ব কিংবা স্তুতি ব। শুশ্দষ! লাভে 
বাগ্ন ধন্মীবতার নামধারী দানবদিগের বিষয় চিন্তা কর, কতক- 
গলি তাদুশ দেশজ চির-পর-মুখ-প্রেক্ষী কামধেন্ু কর্তৃক নিরন্তর 
তাহাদিগের মনস্তু্ি বিধানের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্িত 
হয় এবং সেই উপায়ে, স্থপারিস ও করুণ ক্রন্দনের বিচিত্র 
শআভিনয়ে উত্তেজিত হইয়! তাহাদিগকে ন্যায়ের মস্তকে পদাধাত 
করিতে প্রত্যক্ষ কর, কিংবা যখন পর-পদ-লেহনে লম্িত-জিহব, 
সনপ-পেষিত তৈলের ন্যায় নিরীহ গরীব-প্রজা-পেষণে উত্পন্ন 
অর্থবূপ শোণিতে পুষ্ট, জঘন্য জীব কতকগুলিকে টাইটেলের 
নূলি ক্রয় করিবার নিমিত্ত কড়ায় ক্রান্তিতে, সমস্ত বিসর্জন 
দিয়া, এমন কি খণ করিয়াও, বাজী পোড়ানে, কিংবা ডিনারের 
বায়ে সর্বস্ব উড়াইয়। দিতে দেখ, অথবা! দেশদ্রোহী, সমাজ- 
দ্রোহী কতক গুলি সারমেয় সদৃশ “হাম্‌ বরার' অত্যাচারে সমস্ত 
বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইতে দর্শন কর, তখন প্রাণ আপনি কি ভয়ে» 
বিস্ময়ে ও ঘ্বণায় অভিভূত হইয়৷ পড়ে না? স্থুসভ্য স্বাধীন- 
জাতির রাজধানীর কি মাহাত্মা, তাহা ধাঁহারা তথায় পাদক্ষেপ 
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করিয়াছেন, ভাহারাই সমাক্রূপে বুঝিতে পারেন। দৃষ্টান্ত 
স্তলে আমরা লগুন, ওয়াশিংটন কিংবা! পারিস প্রভৃতি কএকটি 
তীর্থস্থান তুলা রাজধানীর নাম উল্লেখ করিতে পারি । যে লগুন- 
নগরী বুটিশ পালিয়ামেট্টস্বরূপ মহাসভার প্রসূতি বলিয়া সমস্ত 
মানবজগতে স্বাধানতার ক্রাড়া-ভূমিরূপে পরিচিত,_যে লগুন, 
আমেরিকারও বন্ড পুর্বেব, দাসত্র-প্রথার মুলদেশে কুঠারের 
আঘাত করিয়।, পথণিবীর ইতিহাসে পুজার স্তান অধিকার 
করিয়। লইয়াছে, এবং আমেরিকার দাস-বিপ্রবের সময়ে জন- 
ব্রাইটু প্রভৃতি বাখািকুলশিরোমণিদিগের জিহবায় জুবলন্ত-বঙ্ছি 
বৃি করিয়া, স্রখ-স্প্ত মানবজাতির নিড্রাভঙ্গ করিয়া দাসত্ব- 
নিপীড়িত বাক্তিমাত্রেরই জন্য কেনেডার ব্রিটিশ অধিকারে 
মাশ্রয-স্তান উন্মোচন করিরা, মনুষ্যকে ভক্তির অশ্রজলে 
আপ্লুত করিয়াছে, সেই লগ্ডনের কোন এক মহাপুরুষ বলিয়া- 
ছিলেন যে, _-“পৃথিবার যেখানে যে দাস নামে অভিহিত থাক, 
লগুনে চলিয়। আইস ; কেন না, লগুনের পবিত্র ভূমিতে পাদ- 
ক্ষেপ মাত্রই দাস স্বাধান হয়-_দাসের পায়ের লৌহ-শৃঙ্খল, যেন 
মন্ত্রবলে, শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িরা যায়।” 

লপগ্তনের মাহাত্ম্য অধিক লিখা নিশ্রয়োজন। আমেরিক 
স্বাধানতার অ্রষ্টা অণব। পিতা বলিয়। জগৎ সংসারে পূজিত জর্জ 
ওয়াশিংটনের নামের অনুকরণে আমেরিকায় যে যুক্ত-রাজ্যের 
রাজধানীর নামকরণ হইয়াছে, সেই ওয়াশিংটন নগর স্বাধীন- 
তার রঙ্গভূমি বলিয়া চিরদিনই জগতে আদুত। ওয়াশিংটনে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৪৯ 


পদার্পণ করিলেই,উহার ইতিহাস, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ওয়াশিংটনের 
কীর্তি-কথার প্রতি সাদরে ও সগৌরবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া,আগ- 
স্তক, ভারতের বিপন্ন আধ্য-সন্তানই হউক, আর আফিকার দাসন্ব- 
লাঞ্চনে লাঞ্কিত বন্য বর্বরই হউক, তাহা রই প্রাণটিকে স্বাধীন- 
তার অননুভূত-পূর্বব পবিত্র ভাবাবেশে আকুল করিরা তুলিবে। 

ফরাশির রাজধানী পারিসে যাও, স্বাধীনতার নামে বিপথ- 
গামিনা জনসাধারণী শক্তি যেখানে রক্ত-গঙ্গার ভয়াবহ প্রবাহ 
বহাইয়াছিল, যে রক্ত-বন্যায় স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন ফরাশি- 
ভূমি প্লাবিত হইরা, রাজ-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত এবং বাক্তিগত 
স্বাধীনতার বাজ রত ও উহাকে ক্রমে বৃহৎ পাদপরূপে 
পরিণত করিয়া তুলিয়াছে ;__যাহার ফলের আন্বাদ এখন সভ্য 
জগতের প্রায় সর্বত্র পরিজ্ঞাত, তাহা স্মরণ করিলে শরীর 
রোমাঞ্চ হইবে। অন্যদিকে কসিকার যে অজ্ঞাত-কুল-শীল 
যুবক পরিণামে ভূ-ভার ধারণ-ক্ষম নেপোলিয়ান বোনাপাটি 
বলিয়া স্থপরিচিত হইয়াছেন এবং প্রবল-ঝটিকা-বিক্ষুবন্ধ কর্ণধার- 
হীন তরণীর ন্যায়, ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খল ফরাশি সাম্রাজ্যের কর্ণধার- 
রূপে উপবিষ্ট হইয়া, ঘিনি একমাত্র সাগর-পরিখা-বেষিত 
দৈবানুগুহীত শ্বেতদ্বীপ ব্যতীত, সমগ্র ইউরোপকে আপনার 
লৌহ-মুষ্টির তলে আনিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি তোমার ধমনীতে 
তাড়িত সঞ্চার করিবে । 

আমরা স্থান-মাহাত্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এইক্ষণ 
কাল-মহিমা-বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি । স্থান-মাহাত্ম্য 
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অস্বীকার করিতে প্রথমে যত দ্বিধা উপস্থিত হয়, কাল-মহিম৷ 
অস্বীকার করিতে প্রথমে অনেকের তাহ! নাও হইতে পারে। 
কারণ, স্থান-মাহাতআ্য অপেক্ষা কাল-মহিমার অনুভূতি একটু 
সুম্মনতর_ _বাহোন্দ্রির় অপেক্ষা অন্তর ইন্দ্রিয়েই অধিকতর 
উপভোগ্য । মনে হইতে পারে, এই অনাদি অনন্ত কালের সকল 
কালই ত কাল; উহা যেমনই অনাদি অনন্ত, তেমনই এক 
ভাবাপন্ন ও বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষহ্ব-বজ্জিত। কিন্তু 
অনৃষ্ট নামক একটা অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞাত বস্তকে যেমন আত্ম- 
কৃত-কম্মন ও তাহার ফলের জন্য অনেক সময় দায়ী মনে করা 
হয়, তেমন আত্ম-কৃত-কণ্্ন ও তাহার ফলকেও অজ্ঞ অনৃষ্টের 
প্রসূতি বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। এই আবর্তন ও বিবর্তন- 
রহস্ত-_-এই জন্য এবং জনিতের মধ্যে, পর্যায়ক্রমে একের 
স্থানে অন্যের আরোহণ ও অবরোহণ-নীতি ইত্যাদি অনাদি, 
অনন্ত, অশরীরী, নির্বিবকার ও বিরাম-শুন্যভাবে চির-প্রবহমান 
রহিয়া, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কালকেও আমাদের মানবীয় 
ভাবাবিষ্ট চক্ষে একটু অভিভূত করিয়া তোলে এবং উহার 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও মলিন ইত্যাদি 
বর্ণ-বৈচিত্র্ে চিত্রিত করিয়া দেয় বলিয়! বোধ হয়। 

মানুষী প্রতিভার জ্বলন্ত বিগ্রহস্বরূপ, বিশ্ব-বিজয়িনী, পাষাণ- 
দ্রবিণী উচ্চতর মানসিক সম্পদে বিভৃষিত অলোক-সাধারণ 
মহাপুরুষগণ, জীবনের কন্ম-ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে অমানুষিকতা 
দেখাইলেও, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি-বিষয়ে সাধারণত্ব রক্ষা 
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করিয়া, কালের ক্রোড়ে সময়ে বা অসময়ে অন্তিম-শয্যায় ঢলিয়া 
পড়িয়াছেন। জগতের চিরম্মরণীয় মহাপুরুষেরা যে কালের 
ক্রোড়ে ঢলিয়৷ পড়িয়াছেন, মনুষ্য-সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট 
আমরাও খাইয়া, শুইয়া, দর্পণে মুখ মাত্র দেখিয়া এবং বিলাসের 
গদিতে অঙ্গ হেলাইয়1, সেইখানেই ঢলিয়া পড়িতেছি। এই 
অসীম কাল-সমুদ্রের উদ্মি-পৃষ্ঠে আমরা সকলেই ভাসমান 
হইয়া, কখনও উদ্ধে উঠিয়। সম্পদের মদিরার আত্ম-বিস্মৃতভাবে, 
মন্যের ক্রন্দনে বধির হইতেছি ও পদে পদে শক্তির অপব্যবহার 
করিতেছি,__কখনও গতিপথকেই গম্যস্থান বুঝিয়া, আপনাকে 
সিদ্ধ ও অভ্রান্ত মহাপুরুষ ভ্রমে গর্বের ডস্কায় দিখলয় বিকম্পিত 
করিয়া তুলিতেছি; আবার কখনও নিন্ে পড়িয়া, সেই 
উন্মির নিদারুণ আঘাতেই লবণাক্ত সলিলে ছুঃখের তরঙ্গে 
হাবু-ডাবু খাইয়া, অনুতাপ ভোগ কিংবা অদৃষ্ট-নিন্দ্বা করিয়া, 
সকলের নিকট কুপাপ্রার্থ হইতেছি; কখনও তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ অতিক্রম করিতে করিতে, তর্ধস্থিত সুনীল ব্যোম- 
সমুদ্রের তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, আর হৃদয়, 
উহার অননুভূত উচ্চতাহেতু, নৈরাশ্য-মিশ্রিত এক বিচিত্র 
প্রেমাকুলতায় পুর্ণ হইয়া যাইতেছে; আবার তখনই কুস্তীর, 
নক্র, হাঙ্গর ইত্যাদি রক্ত-পিপাস্থ জন্তুদের আক্রমণে সন্ত্রাসিত 
হইয়া, মনকে পুনরায় অবনমিত করিয়া, সেই তরঙ্গ-তাড়নে__ 
সেই প্রাবরণ-পরিধির মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য 
তদুপযুক্ত উপায় অবধারণে মনকে নিয়োজিত করিতেছি । 4 
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কখনও ব। চন্দ্রীলোকে অপ্নরাদের ক্ট-নিঃস্থত মন-উন্মাদন 
স্বমিষ্ট সঙ্গীত স্থদুর হইতে বাতাসে ভাসিয়া যেন কর্ণে 
পশিতেছে, এবং তাহাতে হৃদয়ে এক অপুর্ব মোহাবেশ 
সঞ্চারিত হইয়া, জীবনের কত্তবা নিরূপণে দ্বিধা জন্মাইতেছে। 
আবার প্রাতঃ-ূর্ধা-কিরণ স্পর্শ মাত্রই সেই স্বপ্ন-জড়িমা যেন, 
পলকে ভাঙ্গির়। পড়িতেছে এবং প্রস্ষট আলোকে জীবনের 
কঠোর কর্তবা-পণ, ক্ষতি-লাভ, শক্রতা-বন্ধৃত!, সাংসারিক উন্নতি- 
অবনতি বিষয়ের অনন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়া, হৃদয়কে শুক করিয়! 
ভুলিতেছে ; এবং মারার কোমল বন্ধন যেন যুক্তির প্রত্যক্ষ 
ছুরিকাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইরা পড়িতেছে । 

কাল-সমুদ্রে যাহার তরা ভাসিয়াছে, তাহারই গতি ও 
পরিণতি ন্নাধিক মাত্রার এইরূপ । কিন্তু, তগাপি এই গতি 
ও পরিণতিতে সময় ও অবস্তাভেদে আকাশ পাতাল প্রভেদ 
ঘটিয়। থাকে । বল দেখি কয় জনে, এ সকল মহাপুকষদিগের 
হ্যার, ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবন লইয়া, আমাদেরই মত একই সঙ্গে অসাম 
কাল-সমুদ্ধে ঝাঁপ দিয়া, উহার কীগ্ডি-ূপিণী, যশ£-ম্বরূপিণী, এহিক 
অমরব্ব-বিধারিনা বারুণীদেবার প্রবাল-মণি-মুক্তা-খচিত্র--অক্ুন্ধতি 
নক্ষত্রের অমল আভার গ্যার়, মন-প্রাণ-নিগ্ধ পবিত্র শেতজ্োতি- 
রূপে মানবমন্দিরের অতুল আসনে স্থান পাইয়াছেন ? আবার 
অন্যদিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখ, কাল-সমুদ্রে অনন্ত কোটি 
প্রাণী মফুরন্তভাবে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে ; প্রাণীর উদয় ও 
লয়ব্যাপারে মুহূর্ভের বিরাম নাই। কিন্তু বাহাদের স্মৃতি অজড়, 
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অমর হইয়া, প্রীতির ভক্তি-পুষ্পাঞ্ভলি দ্বারা নিতা অচ্চিত হই- 
€তেছে, তাহাদের শুন্য আসন ঠিক তেমনইভাবে প্রায়শঃই 
একবার বই দু'বার পুর্ণ হইতে. দেখা যায় নাই। কাল-মহিমা 
বাতীত আমরা আমাদের সামান্ত বুদ্ধিতে এই অবস্থার অন্য 
কি কারণ নির্দেশ করিতে পারি ? 

কাল-মহিমা। যেমন জগতের নানা অংশে নান। দিক্‌ দিয়া 
বৈচিত্র্য দেখায়, জগতের বৈচিত্রাও তেমনই উজ্জ্বল হউক, আর 
মলিন হউক, উহার উপরে তাহার নিজের একটা আভা ফলাইয়া 
দেয়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে, বোধ হয়, কথাটা একটু সহজ 
হইতে পারে। . শামর! অল্প কএকটি মাত্র নামের উল্লেখ করি- 
তছি। বালীকি, হোমর, কিংবা ব্যাস প্রভৃতি জগদ্গুরু কবি, 
সেক্ষপিয়র, কালিদাস প্রন্ভৃতি জগত্-পুজনীয় কবি, শঙ্করাচার্যয, 
চৈতন্য প্রভৃতি প্রেম, ভক্তি ও প্রতিভার অবতার, বোনাপার্টি 
কিংবা ওয়াশিংটন প্রভৃতির ন্যায় কম্ম-বীর যে ঘে বিশেষ বিশেষ 
যুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তাহার পরে 'এ পর্যান্ত এ সকল 
মহাপুরুষদিগের তুলনায় সমকক্ষ ব্যক্তি একটিও জন্মগ্রহণ 
করেন নাই কেন ?-_না, বে যুগ-মাহাহ্মারূপ অজ্ঞাত শক্তির 
অনুল্পজ্ঘনীয় প্রয়োজন-আদেশে, জগদারাধ্যা আদি জননী ভগ- 
বতীর বিশ্ব-উন্মেষণী দেব-শক্তি প্রকৃতির মহান্‌ ক্রোড় হইতে, 
পঞ্চভতের অননাসাধারণ উপাদান আহরণ করিয়া, তাহাদিগকে 
ফুটাইয়াছিল, সেই অজ্ঞাত শক্তি মহাকাল-সাগরে বিলীন 
হইয়াছে । 
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নির্দয় ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ-দম্পতিকে শর-বিদ্ধ হইতে দেখিয়া, 
ধিনি, কমল-কুগ্তাসনা উষাময়ী বাণীর কৃপায় মধুময়ী দেব-ভাষায় 
প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিয়া, নিজেই নিজের স্বর এবং ভাষার 
মাধুর্যো মোহিত, বিস্মিত এবং আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই 
আদি কবি বাল্ীকি, যখন পুত-সলিলা ভাগীরথীর তর তর 
প্রবাহের ন্যায়, মধুর শান্ত-রসাস্পদ সংস্কত ভাষায় জগৎ-পুজা 
রামায়ণ রচনা করেন, তখন সূর্য্য সদৃশ তেজঃসম্পন্ন রঘুবংশীয় 
“নৃপতিষু রামঃ”__নৃপতি-শ্রেষ্ট রাম অযোধ্যার রাজ্যাসনে আসীন। 
ধাহার চারিব্রবল, প্ররুতি-রগুন ও আত্মত্যাগের দুমিরীক্ষ্য 
মহিম। মানব-জাতির কল্পনার বিষয়--গুণাতিরেকই যাহার এক- 
মাত্র দোষ, তিনি যদি এ সময় আবিভূতি না হইতেন, তাহা 
হইলে কবি-গুরু বালীকির অমন অলোক-সাধারণ কাবোর 
উপাদান সংগৃহীত হইত কি না সন্দেহ। ইউরোপের কাবা-জনক 
হেলেনার অন্ধকবি হোমার সন্বন্ষেও এই একই কথ প্রযুজা | 
যে সকল বীরের জন্মস্থান বলিয়া গ্রীস দেশ, বীর-ভূমিরূপে 
সম্পূজিত, সেই সকল বীরগণের চরিব্রচিত্রণে হোমারের 
ইলিয়ড জগত-প্রসিদ্ধ মহাকাবা । একিলিস্‌্, 'এগামেম্নেন, 
এজ্যাক্স, নেষ্টর, ইউলাইসিস্‌ প্রভৃতি বীরগণ ও জ্ঞানিগণ, 
হেলেনের গ্যায় জগদ্দল্লভ রূপসী, লকঙ্কাপুরীর ন্যায়, বহু প্রাচীন 
অখগু-প্রতাপ-সমৃদ্ধশালী টুয়, হেক্টর প্রমুখ শত শত অসাধারণ 
বারগণ প্রভৃতি উপাদান যদি সেই কালে না থাকিত, তাহা 
হইলে হেলেনার রূপানলে ভম্মীভূত ট্রয় নগরের কথা, অসংখ্য 
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বীরের অসময়ে রণক্ষেত্রে অপুর্ব বীরত্ব প্রকাশের পরে, শর- 
শষ্যায় প্রাণ বিসর্জন দিবার করুণ-গাথা, জুপিটার, জুনো, মিনার্ভা 
প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীগণের, মনুষ্যের প্রাণ লইয়া, মনুয্যের 
কম্মে যোগ দেওয়ার অলৌকিক কাহিনী, ইউলাইসিসের দৈব- 
দুর্বিপপাঁকজনিত অনন্ত ঘটনা, আমরা কখন শুনিতে পাইতাম 
ন1,__ইলিয়ডের করুণ-মধুর দীপক-বঙ্কার মানব-জগতে কখন 
আত হইত কি না সন্দেহ । পৃথিবীর অদ্বিতীয় কবি কুষ্ণদ্বৈপায়ন, 
যখন তাহার অফ্টাদশপর্বব মহাভারত রচনা করেন, তখন 
ভারতের চুড়ামণি বাক্তিগণ সকলেই বর্তমান আছেন। দ্বারকায় 
পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও তাহার পশ্চাতে অসংখ্য যছুবীর । হস্ত্িনায় 
ভীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ, দুষ্যোধন ও পঞ্চ পাগুব প্রভৃতি রাজেন্দ্র ও 
বীরেন্দ্রবর্গ। বিদ্োৎসাহী বিক্রমাদিত্যের বিদগ্ধবনুলা-পণ্ডিত- 
সভাতেই উজ্জয়িনীর মুকুট-কবি কালিদাস এবং এলিজাবেথের 
সময়েই জগত-পুজা সেক্ষপিয়র ও একদল অনন্য-যুগসাধারণ 
নাট্যকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধধন্মন যখন ভারত- 
বরকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখনই ব্রহ্গণ্য- 
বলের সমবেত শক্তি লইয়া, শঙ্করাচার্যা আবিভূতি হইয়াছিলেন; 
এবং তাহার শক্তিতেই বুদ্ধদেবের “অহিংসা পরমোধন্ম2__এই 
ধন্ম-সূত্র ভক্তি ও ভগবান-বিহীন নীরস মূর্তি ধারণ করিয়া, ভারত 
ছাঁড়িয় স্তদুর সিংহল, জাপান, ব্রহ্মা এবং চীনে আশ্রয় লইয়া- 
ছিল। আর এ কঠোর অহিংসা-ধন্মই ভারতে দয়ার অমিয়ে 
দ্রবীভূত হইয়া ও ভক্তিতে নৃতন প্রাণ পাইয়া, সেই এক অভিনব 


৫৬ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


বিচিত্র ভাবে,পুনরুজ্জীবিত সনাতন ধন্ধরূপে ভগবানের পাদ-পদ্ে 
প্রণত হইয়াছিল। নবদ্বীপ বঙ্গের শীর্ষ-স্থানীয় বিদ্বজ্জন-সমাকীর্ণ 
রহিয়াও এবং অমূল্য সারস্বত-ভাগ্ারের অধিকারী হইয়াও, 
ভক্তির অভাব ও তর্কের প্রভাবে যখন নীরস-কঠোর হইয়। 
পড়িয়াছিল, তখনই সোনার পুতুল, প্রেম-ভক্তির অবতার গৌরাজ- 
দেব, নিজে প্ররেমাশ্রু-সিক্ত হইয়া, কেবল নবদ্বীপ কেন, সমস্ত 
বঙ্গদেশকে কীদাইয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র ফান্ন ও 
আমেরিকার তৎসাময়িক অনুকূল কাল-মাহাত্স্য ব্যতীত, বোনা- 
পার্টি কিংব। ওয়াশিংটনের জন্ম হইত কি না সন্দেহ। বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি না হয়, সাগর-পরিখা-বেষ্িত ইংলগ্ের প্রতি এক- 
বার দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, কাল-মাহা্যোযে পুর্বে ক্রমওয়েল্‌ 
ফুটিয়াছে, এখন গ্রাডষ্টোনের ন্যায় লোকের আবির্ভাব হইতেছে । 
সকলই শক্তি ; কিন্তু সেই শক্তিরহই কাল-মাহাঝ্মো, বানা আকার 
প্রকার ও অন্তনিহিত পরিমাণ ও গুণে কত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
পূর্বেব ভূবন-বিজয়ী, অমিত-বিক্রম অস্ত্রধারী বীর (717০) ছিল। 
এক্ষণ বিশেষণের কোনরূপ অপব্যবহার না করিয়া বিজ্ঞান 
দর্শনের গভীর তত্ব আবিষ্কার, কবিত্বের অফুরন্ত, অম্বত-উতস 
স্থাপনে, লেখনীর অনল-বধি ক্ষমতা ও রোমাঞ্চকরী বাগ্িতায় 
প্রসিদ্ধ ব্ক্তিকে (17070) আখ্য। প্রদান করা হয়। 
কাল-মহিমার কন্ম কেবল এই একদিকেই পধ্যাপ্ত নহে। 
কাল বড় খতুর পধ্যার ও পরিবর্তন সংঘটন করে। আমরা 
চিরদিনই ষড় খতুর নামভেদ এবং উহ্াদ্রিগের কন্মে ও আকারে 
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প্রকারে পার্থক্য দেখিয়া আসিতেছি । কাল, কোন এক শ্রেণীর 
জীবকে একেবারে লোপ করিয়া, অন্য ঝেণীর জীব তাহার স্থানে 
আনিয়া দিতেছে, ইহা! আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । দশ হাজার 
বঙ্সর পুর্ণ, যে সকল জন্থ পৃথিবীতে বিচরণ করিত বলিয়া! 
আমরা প্রমাণ পাই, এখন আমর। আর সেই সকল জীবের চিহ্ৃও 
দেখিতে পাইতেছি না । পাথিব স্তরের সংজ্ঞা-নির্দেশের সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যানে আমর! পুর্বেবই প্রকারান্তরে এই শ্রেণীর কাল-মাহা- 
“ক্সার পরিচয় প্রদান করিয়াছি । 

এতদ্বাতীত কালের আারও অনন্ত কন্ম ও অনন্ত প্রকার 
লালা-তরঙ্গের পরিচয় নিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এীন্দ্রজালিক 
যেমন উদ্ডীয়মান ধুলি-মুষ্টিকে ধরির! লইয়া, মন্ত্রবলে প্রস্ফ,ট 
পুষ্পগুচ্ছে পরিণত করে, কালও তেমনি বিন্দুমাত্র শুক্র- 
শোণিতের সংযোগে শিশ্পর কমনীয় তনু গড়াইয়া লয়, এবং 
মায়ের বুকে চাদের হাঁসি ফুটাইয়া দেয়। কালের অমোঘ 
আাক্জঞার শিশু বালক হয়। বালক যৌবন সীমায় পদার্পণ করে। 
যুবক ক্রমে আধ-শ্যামল, আধ-ধব্ল, হরি-হররূপে সজ্জিত হইয়া, 
কপালে ভাবনার রেখ টানিয়া, সংসারের হা'ল ধরিয়া বসে। 
সেই প্রোট আবার কাল-প্রেরিত বার্ধক্যের বাতাসে শুরুকেশ 
ও পলিতবেশে অদ্ভুত মুর্তি ধরিয়া, কম্পিত করে অনিচ্ছায় 
সংসারের হা"ল ছাড়িয়। দিয়! অন্ধকারে ঢলিয়া পড়ে। 

সুন্দরী যুবতী পতির উপার্জিত সমস্ত সম্পদে আপনার 
বরাঙ্গ সাজাইয়া, মদভরে মাটাতে পাদক্ষেপ করিতে চাহেন 
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নাই। আপনার স্ুষমা-রঞ্জিত অরবিন্দ-আননের অফুরন্ত রূপের 
চমক দিবসে দশবার দর্পণে দর্শন করিয়া, আপনার ভাবে 
আপনি আত্মহারা! রহিয়াছেন। কালের স্পর্শে তাহার রূপ ও 
যৌবন আজি কোথায়? কাল তীহার কমল-মুখখানিকে শ্রথ 
চন্ধে আবৃত করিয়া, কুন্দসদৃশ দন্ত-পংক্তি ধীরে ধীরে তুলিয়া 
ফেলিয়া দিয়াছে, সেই নিতন্ব-চুন্বিত, ফুলেল! বা কেতকী-কুস্তম- 
স্ববাসিত কেশরাজি আজি শণের নুড়িতে পরিণত করিয়াছে ! 
এ সমস্তই কালের কারিকরি। কাল টিকির উপরে শামলা 
চড়ার; পাগড়ীর মাথায় হাট বসায়; ধুতির কোমরে ইজার 
ঝুলার; বিভুতি-ভূষিত নামাবলীর অঙ্গে সার্ট, কোট পরায় ; 
নটবরের বংশী-চুন্িত শ্যাম অধরে চুরট ধরায়; কালের হুকুমে 
“্ঘটারাম” ডেপুটি হয়, ডাকাত ডাক্তার সাজে, মুচি শুচি হইয়া 
আচাধ্যের আসন অধিকার করে, আচাধা বর্ণশন্মা হইয়া, 
বুজরগির হুজুগে পসার করিতে বহির্গত হয়; কেহ লাঙ্গল 
ফেলিয়া কলম ধরে; কেহ কলম ফেলিয়৷ লাঙ্গল লয় ; কেহ 
মসনদ ছাড়িয়া, কালিয়া কোরমার মায়! কাটাইয়া, গাছের তলে 
শয়ন করে, ও ফল, সুল বা হরিতকী চিবাইয়া ঘ্বৃত"পুষ্ট হৃস্ট তনু 
ক্রি করিতে অগ্রসর হয়; কেহ ফল মসুলের ঝুপরি নদীর 
জলে ভাইয়া দিয়া, কারি-কাট্লেটের স্থবাসে তপোবন আমো- 
দিত করে; চোর সাধু সাজিয়া তিলক কাটিয়া ধন্মের ধ্বজা 
উড়াইয়া৷ গ্রেড়ু়া বসনের শ্রাদ্ধ করে; কেহবা বৈরাগ্য-রোগে 
আরোগ্য লাভ করিয়া, গ্ৃহিণীর অঞ্চলে আশ্রয় লয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | ৫৯ 


কাল নীতিকে অনীতি ও অনীতিকে নীতি করে। নরকের 
পিশাচকে ধরিয়। আনিয়া ধন্মীবতারের আসনে বসায় এবং দশ 
জনের চক্রে বিধি-ব্যবস্থায় অদ্ভুত ফীদে ফেলাইয়া, প্রকৃত ধন্মীব- 
তারকেও চোর বানায় ও তাহার পুষ্প-চন্দন-চচ্চিত নির্দোষ 
করচরণে অপরাধের বেড়ি পরাইয়া দেয়। কাল কাহাকেও 
যক্ষ, কাহাকেও রক্ষ করে, কাহাকেও কামধেনু বানায়; এবং 
সেই কামধেন্ুর সহাঁয়ে শুভঙ্করের দ্বারা ঘাস কাটাইয়৷ 
“নদের চাদ" বনাইকে সেরেজদারের আসনে বসায়, আবার 
কখনও চাণক্যের দ্বার কুশ বাছাইয়া, মোসাহেবকে খাস- 
কর! মন্ত্রীত্বে বরণ করে। কাল আরও কত কি করে, বলিয়া 
শেষ করা অসাধা । 

কাল জীবনের স্তর-সংস্থানে অদ্বিতীয় নিয়ামক । মানবীয় 
স্তরের গঠন যখন যে শ্রেণীর উপাদানে হওয়া উচিত, কাল শুধু 
সেই শ্রেণীর উপাদান সংযোগে উহার এক একটা সীমা-রেখা 
নির্দেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহে না; কখন কখন, এক এক বিষয়ে 
এক একটা অলৌকিক প্রতিভার সৃষ্টি করিয়া, উচ্চতর ভাবী 
স্তরেরও আদর্শ প্রদর্শন করিয়৷ থাকে । আমরা স্থান ও কাল- 
মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। কালের এই প্রকতি- 
পর্যালোচনে এক্ষণ আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে, 
যখন কোন বৃহত্তর শক্তি দেশ ও কালের শক্তিকে অতিক্রম 
করিয়া আবিভূ্তি হয়, যখন কোন শক্তি কালের গতি ফিরাইবার 
নিমিত্ত কাল-আ্রোতের প্রতিকুলে, অটল ও অজড় পর্বতের মত, 


৬০ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি | 


আপন বলে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করে, তাহার অমোঘ 
আজ্হায়, স্বাভাবিক গতিতে সময়ে কালের ভাব-পরিবর্ত ঘটিলেও, 
তখন তাহাকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্চিত হইতে হয়। 
দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা দু”টি মহাপুরুষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেছি । ষীহার পুণাময় পবিত্র নামে এখন অদ্ধ পৃথিবী 
উন্মাদিত, কোটি কোটি লোক বীীকে পরিত্রাতা প্রভূ বলিয়া, 
উদ্বেলিত হৃদয়ে ক্রুশ (0১৪) ঝলাইয়া, প্রেমাশ্রজলে সিক্ত হই- 
তেছে, যিনি জগতের ভ্বঃখ হরণের নিমিন্ত ক্রুশ-কান্ঠে বিলম্বিত 
হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ও রোমহধণ অসহ্য ক্লেশ ভোগের পর, 
মাসন্ন সময়ে নযন-জলে ভাসিয়া ভাসিয়।, উদ্ধীনেত্রে পরম পিত। 
পরমেশ্বরের নিকট, পরের পাপে অন্বতপ্ত হইয়! আকুল প্রাণে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বাহার মুখ-নিঃস্ত অমল বিশ্বদ্রবকরি 
প্রেমের কণা পৃথিবীতে একবার বই ঢুইবার শ্রুত হয় নাই; ভা, 
সেই প্রেম ও দয়ার-বিগ্রহ মহাপুরুষকে ও কতকগুলি পশ্র-প্রকুৃতি 
অন্ধ লোকের ভাতে ক্রুশ কান্ঠে (07১৯) প্রাণ বিসঙ্ভন দিতে 
হইয়াছিল। ইহা কেন?-_না, দ্রবময়ী পুণা-পত়্স্সিনী সেই পাযুষময়ী 
অলৌকিক শক্তি তখনকার সেই দেশ ও সেই কালের শক্তিকে 
অতিক্রম করিয়া, বিধাতার কি নিগুঢ কার্ধা-শুঙ্খলায় ফুটিয়া পড়িয়া- 
ছিল। তদানীস্তন লোক-সমাজ তখনকার সেই বুদ্ধি ও বিবেক-বলে 
ইহার. অলোক-সাধারণ মহিমা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই । 

, ইউরোপের জ্ঞান-গুরু সক্রেটিশকেও গ্রীসের কতকগুলি 
অবোধ পশুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। ধীহার 
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চিন্তা-প্রসৃত গভীর-তব্ব-জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিয়া, 
ইউরোপের জ্ান-চক্ষু উন্মীলনকারী এরিষ্টট্ল, প্লেটো প্রভৃতি 
অসামান্য জ্ঞানিগণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, ও ধীাহার শিষ্যদের 
জ্ান-গর্ভ বাকা পাঠ করিয়া, পাশ্চাত্য জগণ্ড মনোবিজ্ঞানের গভীর 
গহ্বরে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে, যাহার চিন্তা-সুত্র ধরিয়া! 
ইউরোপের চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাহার এ 
প্রকারের লাঞ্কন৷ ও বিড়ম্বনা এবং পরিশেষে প্রাণ বিসর্জন 
পর্যান্তও যে, তদ্দেশবাসা কতকগুলি নরাধম কর্তৃক অনুষ্ঠিত 
হইতে পারিয়াছিল, এই বিচিত্র ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়- 
কর বোধ হইলেও, উল্লিখিত কারণেই সম্পূর্ণ সম্ভবপর ও 
ভাবিক। স্থান ও কালের মহিমাকে অতিক্রম করিয়া যে 
কোন মহন্তর শক্তি আবিভূতি হউক না, উহা যে কোনরূপ 
অলোক-সাধারণ গুণরাজিতে বিভষিত থাকুক না কেন, 
উহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন ও আপন্ন হইতে হইবে। ঈদৃশ 
শক্তিশালী মহাপুরুষের স্মৃতি পৃথিবীর অসংখ্য স্বান হইতে 
কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়ের পুজা পাইলেও, জীবিত 
কালে তাহাকে লাঞ্চনার কশাঘাতে নিশ্চয়ই ক্ষত বিক্ষত 
হইতে হইবে | 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এঁ সকল মহাপুরুষগণ, 
কাহারও কোন অনিষ্ট করেন না । তবে জনসাধারণ, এমন কি 
সহদয় ব্যক্তিগণও, তাহাদের কোন উপকার না করুক, বিদ্বেষ 
বা লাঞ্কচনা করে কেন? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি 


তই জীবনের স্তর ও তাহার অভিবক্তি। 


যে, মানুষের চরিত্রে দেব-ভাবের সহিত পশু-ভাব মিশ্রিত। 
মানব-প্রকৃতির স্তরে স্তরে ব্যাঘ, মহিষ, সর্প, বা কুক্কুর ইত্যাদির 
নানারূপ হেয় ও হিং জন্তর কঙ্কীলও লুক্কায়িত থাকে এবং 
সময় ও স্থযোগ পাইলেই সেই কঙ্কাল স্বভাবের অনুরূপ মূর্তি 
পরিগ্রহ করিয়া জাগিয়। উঠে। যাহারা সাধনা-বলে জান লাভ 
করিয়া, চিত্ত-বুত্তিগুলিকে সম্যক্রূপে বশে আনিতে না পারি- 
য়াছে, তাহারা আপনাদের শিক্ষা দীক্ষার পরিমাণে ন্যুনাধিক- 
রূপে ঈদৃশ ভাবাপন্ন। তাহারা কখনও মহিষের প্রবৃত্তিতে 
জাগরিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বার তাড়না করিয়৷ নিজদের দল হইতে 
বিভিন্ন প্রক্রতির স্বতন্ত্র স্বভাবের জীবকে বাহির করিয়া 
দেয়; কখনও ব্যাস্ব হইয়া তাহার হৃত-পিগু ছিড়িয়। ফেলে, 
কখনও বা সর্পের ন্যায় ক্রুর উপায়ে তাহাকে অলক্ষিতে 
শন করে। এইরূপ অভিনয়ই সংসার-রঙ্গালয়ের নিতা 
নৈমিত্তিক ঘটনা এবং একমাত্র কালই এ সকলের প্রবর্তক ও 
প্রয়োজক কর্তা । 
রাজসুর-ষজ্ঞে ভারত-সম্ত্রাটুরূপে সম্পূজিত, রাজাধিরাজ 
যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম ধর্্মরাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মের জন্য সমস্ত 
প্রকার ত্যাগ-্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত চিলেন। ধর্ম ও যুধিষ্ঠির 
সর্দবতোভাবেই এক ও অভিন্ন এবং এই গুণেই তিনি পরিণামে 
সশরীরে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ধন্ম বক-রূপ ধারণ করিয়া, 
ভ্রাতৃ-শোকার্ত ও বনবাসক্রিষ$ এ হেন যুধিষ্টিরকে পরীক্ষার্থ 
“কাচ বার্তা, কিমাশ্চধ্যং”__ ইত্যাদি কতিপয় প্রশ্ন করেন। “বার্তা 
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কি?”-_এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,__“এই অজ্ঞ্ঞা- 
নতাপুর্ণ মোহময় সংসার একটা বিশাল তৈল-কটাহস্বরূপ। কাল 
পাচকরূপে এই মহা কটাহে, রাত্রি ও দিবসরূপ ইন্ধনযোগে সূর্য্য- 
রূপ অগ্নি দ্বারা, মাস ও খতুরূপ দববীর পরিঘট্টন সহকারে ভূতগণকে 
পাক করিতেছে ।” ইহাই বার্তী। আমরাও বলি, বস্তুতঃ ইহাই 
বার্তা । ব্যাসের স্বাক্ষরিত, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্মম-প্রাণ মহাপুরুষের 
এই উক্তির সারবভা ও প্রামাণিকতা. কে অস্বীকার করিবে % 
তাই পুনরপি বলিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই বার্তা । কালের 
শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, জগতে কাহারও এমন শক্তি 
সামর্থা নাই । কালের মহিমা বস্তৃতই অমোঘ, অলঙ্ঘ্য, অনন্ত ও 
অপরিমেয়। আমরা ষে স্থান-মাহাত্যা সম্বন্ধে অত কথা বলি- 
রাছি, উহারও নিয়ামক ও প্রযোজক কর্তা বা অস্টা এ কাল। 
কাল আধার, স্থান আধেয়। স্থান নিক্ষিয় জড়, কাল, উহার 
শক্তি অধিষ্ঠাত্রী প্রাণদেবতা । কালই স্বানের অঙ্গে মাহাত্য্যের 
বৈচিত্র্য ফলায়, কালই সেই মাহাস্ম্যের প্রভাবে জীব-জগতের 
দেহে ও প্রাণে বিস্ময়কর বৈচিত্রা ঘটায়। স্থান, নূতন নৃতন 
স্তরের ভিত্তি-স্থাপন উপযোগী উপকরণ লইয়া, উপবিষ্ট থাকে; 
কাল মহা-মন৫-শক্তির প্রতিনিধিরূপে জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, সেই 
উপকরণে নূতন স্তরের ভিত্তি স্থাপন করে এবং সুদক্ষ ও 
স্থনিপুণ কারুর ন্যায় একসঙ্গে যোগ ও বিয়োগ-_স্ষ্টি ও লয় 
প্রক্রিয়৷ দ্বার ক্রমে স্থিতিরূপী এক একট! বিস্তৃত স্তর গড়াইয়৷ 
তোলে। আমর আবারও বলি, কালই জগতের অদ্ধিতীয় 


৬৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাস্তি | 


নিয়ামক । অতএব আমরা এই পরিচ্ছদের উপসংহারে এ মহা- 
মহিমময় কাল ও কালের অধিষ্ঠাত্রী মহাঁমহিমময়ী মনঃ-শক্তিকে 
অবনত মস্তকে ও যুস্তকরে কোটি কোটি প্রণাম করি। 


পাপী ৮ সস 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


মন্্বজাগরণ । 


কাল জগতের নিরামক। মনঃশক্তি সেই কালের নিরামিকা। 
অনাদি, অনন্ত], মহামহিমময়ী মনঃ-শক্তিই জগতের নিতা-স্থায়িনী 
আদিকত্রী। এই ইচ্ছাময়ী মহাশক্তির ইচ্ছায়ই কালের প্রভাব 
অমোঘ ; এবং অখণ্ড বিশ্বব্রক্মাণ্ড কালের কর-ধৃত ক্রীড়নক। 
এই শক্তির সধগীর, সংক্রমণ বা অধিষ্ঠান হেতুই কালের কলেবরে 
মহিমার অমন বিশ্ব-গ্রাসি সামর্থা, এই শক্তির চরণীশ্রয় লাভেই 
স্তানের অঙ্গে মাহাত্যের এই এন্দরজালিক আভরণ, এবং এই 
শক্তির জগন্মঙ্গলা বিধানেই স্ষ্টির শরীরে অনন্ত বৈচিত্র্যের 
বিনোদ-বিলাস। 

এই মনঃশক্তি কি? জগতের তাত্বিকগণ অনন্ত কাল 
হইতে, এই তন্ত লইয়া বাপুত ও বিভোর । কদাচিৎ কোন 
ভাগ্যবান কঠোর সাধনা বলে, হৃদয়ে ইহার ক্ষণিক আভাস 
পাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন ; কিন্তু ইহার অন্ত পাওয়। 
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মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য । তোমার আমার সঙ্কীর্ণ মনঃ-শক্তি, অথবা 
মানব-জগতের একীভূত মনঃ-শক্তির বিশ্লেষণ দ্বারা এই শক্তির 
সম্যক পরিজ্ঞান বা পরিচয় লাভ অসম্ভব । মহতী মনঃশক্তি 
সমগ্র জগৎ গ্রাস করিয়া, জগতের বহিভর্তি অনন্ত ব্যোম ও 
কালের অনন্ত পরিধি, সর্পবাবযব বাপিয়! চির বিরাজমান! ও 
নিতা-ক্রিয়াশীলা । এই মনঃশক্তি ও মানবীয় মনঃ-শক্তি এক 
কথা নহে । এক কথা না ভইলেও, বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তে 
একই প্রকৃতির পদার্থ; এক না হইলেও, এ মহা মনঃ-শক্তিরই 
আঙ্গীভৃত জ্যোতির্বিবন্দ্র বা চৈতন্য-কণিকা | 

জগন্বাপি মহ মনঃ-শক্তি ব| চিৎ-শক্তি সমুদ্র রূপ ; সমগ্র 
মানব-জগতের একীভূত মনঃশক্তি, সেই সমুদ্রোখিত একটি 
ক্ষ তরঙ্গ মাত্র । মানবীয় বাক্তিগত মনঃ-শক্তি, ইহার সহিত 
তুলনায় কত ক্ষুর্দ ও নগণা, তাহা মনেও কল্পনা করা যাইতে 
পারে না। কিন্ত এই হিসাবে নগণ্য হইলেও, পৃথিবীতে মান- 
বীয় জীবনে উন্নতির বিবিধ স্তর-গঠনে, ইহা! সেই মহতী মনঃ- 
শক্তিরই কণিকাঁরূপে যে এক অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বা 
আপরিহার্যা সাধন, ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

প্রাত্োক মনুগ্যই, কালাধিষ্ঠ।ত্রী এই মহিমময়ী মনঃ-শক্তির 
নিকট বিশেষ বিশেষ জীবন-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, চিৎ-শক্তির 
দেহুবদ্ধ প্ররোহের ন্যায়, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, এবং জীবনের 
স্তর-সংগঠনে বিধি-নিদ্দিষ্ট আপন আপন মন্ত্রের উদ্বোধন বা 
জাগরণ দ্বারা, শক্তির অনুরূপ কার্ধা করিয়া, ষখাকালে অন্তহিত 

৫ 
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হইয়া যায়। এই অধায়ে এই মন্-জাগরণই আমাদিগের 
আলোচা কথা ও বিবেচা বিষয় । 

প্রথম কথা- মন্ত্র । মন্ত্র বেদে এক-তন্ত্রে আর; এবং মন্ত্রণা- 
গ্রহে উা সম্পূর্ণরপেই আর একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। বেদ-মন্ত 
বলিলে, মন্্ নামক বেদের এক অঙ্গ বা পরিচ্ছেদ বিশেষকে 
বুঝায়। তন্ত্রের মন্্ বা বীজ ইষ্টদেবতার নাম, কল্পিত মৃত্তি 
বা গুণবোধক এক, ছুই ব| ততোধিক বর্ণ বা অক্ষর । তন্ত্রোক্ত 
কতকগুলি বশীকরণ বাকাও মন্ত্র নামে পরিচিত। যেমন্ত্র ওঝা 
ও বিষ-বৈদ্যদিগের সম্বল, সেগুলি কিন্তু এই সকলের শন্ত 
নিবিষ্ট নভে । মন্ত্র শব্দের আর একটা প্রসিদ্ধ অর্থ আছে । সেই 
র্থ- মন্ত্রণা বা পরামর্শ। এই অর্থ হইতেই প্রধান প্রধান 
রাজ-সচিবের নাম মন্ত্রী। মন্ত্র অনেক প্রকার। কিন্ধু প্রায় 
সর্ননবিধ মানের সহিতই, মন্ত্-গুপ্তি, মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন বা 
মন্জাগরণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 

বেদ-মন্্র একমাত্র ব্রাঙ্গণের সংস্কীর-পুত রসন। দ্বারা উচ্চার্ধা, 
এবং তাদৃশ লোকেরই সংস্কীর-পুত শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রোতব্য। 
এতস্তিন্ন অন্যের পক্ষে উহার উচ্চারণ ও শ্রবণ উভয়ই নিষিদ্ধ । 
ইষ্ট-মন্ত্র গুরুদেব একবার মাত্র শিষ্যের কাণে কহিয়া দেন, সে 
নিয়া রাখে ; কিন্তু সে এ মন্ত্র মুখ ফুটিয়া আর কাহারও কাছে 
বলিতে পারে না; বলিলে, মন্ত্রের সমস্ত মাহাত্মা নষ্ট হইয়। যায়। 
আন্যের কাছে বল! দূরে থাকুক, মন্ত্রদাতা গুরুর নিকটে, এমন 
কি, নিঙ্জনে নিজের কাছেও, শ্রবণ-যোগা-স্বরে, উহার পুনরু- 
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চ্চারণ অবৈধ ও অসঙ্গত। কথিত আছে যে, বশীকরণ কি 
ঝাঁড়-পোৌচার মন্ত্রও যার তার কাছে বলিয়। বেড়ীইলে, সেই 
সকল মন্ত্রের শক্তি বিলুপ্ত হইয়৷ যায়। মন্ণা রূপা মন্ত্র সম্বন্দেও 
এ কথা। মন্ত্র-গুপ্তি রাজকীয় ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ ; এবং 
প্রধানত; এই মন্ত্রগুপ্তির মাহাত্েই মন্ত্রীপদের অমন দায়িত্ব, 
গুরুত্ব ও গৌরব। 

একা গ্রচিন্তে ধ্যান ও ধারণাদি দ্বারা, মন্ত্কে শক্তিশালী ও 
ফলপ্রদ করিয়া লইতে পারিলেই, মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন বা মন্ত্র 
জাগরণ কাধা সম্পন্ন হইয়া থাকে । ধ্যানযোগে বা! সাধন! দ্বারা 
ইষ্টমন্ত্রের সহিত তন্ময়ন্ব লাভ করিতে পারিলেই, ইফ্টমন্ত্রের 
জাগরণ বা চৈতন্য-সম্পাদন হয়। এতস্তিন্ন অন্য সমস্ত প্রকার 
মন্ত্ররেই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চৈতগ্য-সম্পাদন ব৷ জাগরণের 
ব্যবস্থ। আছে । এই পরিচ্ছেদে আমরা যে মন্ত্রের কথা বলি- 
তেছি, তাহা উল্লিখিত কোন মন্্রেরই অন্তভূক্তি নহে; সর্বব- 
তোভাবেই ত্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু তাহার সহিতও মন্ত্রগুপ্ডি ও 
মন্ত্রজাগরণের অমনই অচ্ছেছ্ভ সন্বন্ধ নিতা বর্তমান ; সে মন্ত্রও 
মন্ত্রগুপ্তি ও মন্ত্রজাগরণের সহিত সম্পর্ক-শুন্য হইয়া পড়িলে, 
একবারেই অসার ও অবস্তর ন্যায় ব্যর্থ ও নিক্ষল হইয়া যায়। 

জগতে বিনা প্রয়োজনে কিছুই নাই ; বা বিনা প্রয়োজনে 
কিছুই থাকিতে পারে না। . যাহা আছে, তাহাই আত্ম-অস্তি- 
ত্বের একটা নিপ্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বা প্রয়োজন লইয়া আছে। 
সুন্মাদপি সুন্গন কীটাণু বা একগাছি নগণ্য তৃণও উদ্দেশ্য-শৃন্য 
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নহে। যে জগতে একগাছি তৃণ বা একটি কাটাণুরও একটা 
উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নিদ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই জগতের সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য-জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষা নাই, ইহা 
নিতান্তই অসার কল্পন। ব। অযৌক্তিক কথ।। তবে এ কথা 
ঠিক্‌ যে, জড় বস্ এবং ইতর প্রাণীদিগের অস্তিত্বের উদয়, স্ফিতি 
ও লয়, যে উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়মিত, সে উদ্দেশ্যের কোন তত্ব 
উহার নিজের। রাখে ন। ; জগঙ শক্তির চির-নিদ্দিষ্ট নিয়মে, 
যন্ত্রের ন্যায়, পরিচালিত হয় মাত্র। কিন্তু মনুষ্য সন্বন্দে সে কথ। 
নহে; মনুষ্য চিরদিনই সেই উদ্দেশ্য বুঝিয়। চলিতে উৎ্ন্তক। 
যে শক্তি দ্বারা তাহার অস্তিত্ব নিয়মিত, তাহার হৃদয়, মন ও 
প্রণ, চিরদিনই সেই শক্তির চরণে প্রণত রহিবার নিমিন্ত অধীর 
ও আকুল। সে একদিকে যেমন জগন্িয়ামিকা জগন্ময়ী 
মহাশক্তির কর-ধত পুতুল, অন্যদিকে আবার তেমনই আত্মগত 
স্বাধীন ইচ্ছ(র বশে, নিতা-ক্রিয়ান্িত কন্মবার। এস্লে 
ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়া, আমরা এই কথাটি 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্লোকটি এই-_ 
“ঈশবরঃ সর্নবভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্ভ্রন তিষ্ঠতি | 
জাময়ন সর্ববভূতানি ঘন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥” 

_-ঈশ্বর মায়! দ্বারা দেহধারা জীবাত্বাগুলিকে কর-ধৃত পুতুলের 
হ্যায়, উদ্দেশ্যের অনুরূপ পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন । এই 
মায়া হইতেই স্বাধীন ইচ্ছার উত্পত্তি। মানুষ এই মায়ার 
বশেই, আত্ম-অস্তি্বের সেই মহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের পথে পরি- 


ততীয় পরিচ্ছেদ । ৬৯ 


চালিত হইবার সময়েও, কখন কখন, স্বাধান ইচ্ছার স্ফত্তি হেতু 
এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়। বিড়ন্বিত হয়, এবং বিড়ন্ঘিত 
হইয়াও আবার ফিরিয়। পথ লইয়া থাকে । এইরূপে মনুষ্-জীবনে 
মশেষবিধ বৈচিত্রোর সংঘটন হয়, এবং এই বৈচিত্র্যেই মনুষ্য- 
জীবনের মাহাত্ম্য অধিকতর পরিস্ফট হইয়া থাকে । 

মনুষ্য যেমন পৃথিবীর সর্নশ্রেষ্ঠ জীব বা সত্তা, -মনুষ্য- 
জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও তেমনই উচ্চতম | সমগ্র মানৰ- 
জঁবনের সমবেত উদ্দেশ্য বা লক্ষা কি, তাহ! অবধারণ 
কর! এক প্রকার অসাধা। সে তন্ত্র অবশ্যই মনুষ্য-বুদ্দির 
আনধিগমা, চির তন্দ্ধের রহস্য । কিন্তু সমগ্র মানবীয় অস্তি- 
পনের যেমন একটা বিধি-নিদ্দিষ্ট স্থির লক্ষা বা উদ্দেশ্য 
আছে, তেমন বাক্তিগত ভাবে, প্রতোক মন্ুষ্য-জীবনেও 
আবার এক একট! স্বতন্ত্র ব্বতন্্ব উদ্দেশ্য বা স্থির লক্ষা 
নির্দিষ্ট রহির়ছে। জগত্-যন্ত্রের নিয়ম-শৃঙ্খল। এমনই অভ্রান্ত 
ও বিচিত্র কৌশলমরা যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র লক্ষ্য 
কোন অংশেও সমবেত মহালক্ষোর প্রতিকূল ব! বিরুদ্ধচারা 
হইয়।, বেসা সময় তিষ্িয়। থাকিতে সমর্থ হয় ন।। সমস্ত স্বতন্ত্র 
লক্ষ ব। উদ্দেশ্টেরইে শেষ পরিণতিতে সেই জগৎ-ব্যাপক 
মহালক্ষোরই পরিপোষণ ব! পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি- 
গত লক্ষ্য ব। উদ্দেশ্টেরই বহিঃ-পরিস্ফন্ট ফল ব্যক্তিগত বিশেষত্ব । 

পাশ্চাত্য তাত্িকগণ বলেন,_-415৮0৮ [12 1798 2. 1015- 
১1011."-_অর্থা্ড প্রতোক ব্যক্তিরই জীবনের একট! বিশেষত্ব, 


৭০ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি | 


বিশেষ প্রয়োজন বা কর্তব্য আছে । এ বিশেষত্ব রক্ষা বা কর্তব্য 
পালনের উপযোগি শক্তি -সামর্থাও তাহার আজন্ম সঙ্গী । ভগ- 
বদ্গীতার ভাষায় এই বিশেষত্বেরই নাম স্বধশ্ম, এবং এই 
বিশেষন্বের পানে আকাইয়াই, “স্বধন্মে নিধনং শ্রেয়; পরধান্মে। 
ভয়াবহঃ” গুণবাচক উক্তি গীতাতে স্থান 
প্রাপ্ত হইয়াছে । এই দিলে ফলেই, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ 
ক্ষব্ত্রিয়, €কহ বৈশ্য, কেহ শুদ্র। কেহ শিবিক।-বিহারী ভাগা- 
বান; কেহ বা সেই শিবিকার বাহক-_ক্রিষ্ট কাঙ্গাল। কেহ 
অট্রালিকাধিষ্িত পুজাস্পদ নায়ক; কেহ ব৷ সেই অষ্টালিকার 
দ্বারস্ত অনুগ্রহ-প্রার্থী বা কূপা-ভিখারা পূজক বা সেবক । কেহ 
মহাজনের উচ্চ গদিতে সমমান, বাজন-বায়ুসেবিত নবনীত- 
কোমল-তনু, সর্নবাদিসম্মত শোষক; কেহ ব। চৈত্রের রৌদ্র- 
ক্রি, শ্রাবণের ধারায় উদ্বেজিত চির-নিগৃহাত কৃষক । এই 
সকল বিশেষন্ত্রের হেতু, সময় সময়, সমাজের বিরুতি বা 
সামাজিক বাবস্থ'র অস্বাভাবিক পরিণতি হইতে সমুদ্ভত সতা; 
কিন্তু তাহ| হইলেও, এই সকল বিশেষত্বের আদিমূল যে 
বাক্তিগত জাবনের প্ররুতি-প্রদন্ত ব। বিধি-নির্দিষ্ট স্বধর্মের 
সহিত সম্পক্ত, তাহাতে আর অণুমা ত্রও সন্দেহ নাই। 
বাক্তিগত বিশেষত্ব অবহেলার সামগ্রী নহে-। ব্যক্তিগত 
নিশেবত্ধের স্বাভাবিক বিকাশে জগতে যে সকল দিকপাল সদৃশ 
ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, ভ্রাভাদিগের বিষয় চিন্তা করিলে, 
বিস্ময়ে অবসন্ন হইতে হয় । ব্যক্তিগত বিশেষত্বের উপযুক্ত বিকা- 
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শের ফলেই, ধীবর-পালিত কণ্যার অপাংক্তের কানীন পুক্র জগৎ- 
পুজ্য বিগ্রহ, ব1“বাঁসে নারায়ণ? স্বয়ং”-_-এই দেব-ছুল্পভ আখ্যায় 
ভুবন-বিখাত ; ক্ষভ্রিয়ের শস্্-বল ও ভুজ-বল-রক্ষিত রাজ- 
সিংহাসনের ছায়ায়, বিশ্বামিত্রে মুনি-বৃন্তি বা ব্রাহ্গণা-ধান্ম্ের 
অঙ্কুরউদগম ও ব্রাহ্মণের নিভৃত যজ্ঞাগারে বা তপস্তার পর্ণ- 
কুটারে পরশ্ুরামের প্রলয়-পরশ্র ভীষণ ঝনগকার। এই 
বিশেষতের ফলেই দ্রোণাচার্ধোর লোক-ভয়ঙ্কর শঙ্জ-ধবনিতে 
কুরুক্ষেত্র নিনাদিত ; নিষাদ-পল্লীতে গুহ-কুত রাম-জয়-ছুন্দ্রভির 
গানন্দ-নিকণ ; এবং দৈতাকুলের প্রখর মরু-প্রান্তরে প্র্লাদের 
ভক্তি-প্লাবন ! রঙ্গ-গৃহস্িত নগণা নটের মস্তিষ্কে শেক্ষপায়রের 
প্রতিভা-্ফ,রণ এবং কর্শিকার কাননাকীর্ণ শৈশব-দোলা হইতে 
রাজরাজেশ্বর বোনাপার্টির শক্তি-সন্কলন, ইহাও এ বিশেষত্বেরই 
স্পষ্ট পরিস্ফ,ট ফল। জগতের ইতিহাস খুঁজিলে, ঈদুশ দৃষ্টা- 
ন্তের অন্ভাব নাই। কিন্তু প্রমাণ স্বরূপ যে কএকটি ভুবন- 
বিখ্যাত নামের উল্লেখ করা গেল, বোধ হয়, তাহাই এ অংশে 
যথেষ্ট । 

পাশ্চাত্া তাত্বিকগণ যাহাকে মিশন (171১৯11) ) নামে 
অভিহিত করিয়াছেন, _ভগবদগীতা ভঙ্গি ক্রমে বাক্তি-নিষ্ঠ স্বধর্মম 
বলিয়া, যাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন, সেই বিশেষত্বই 
মামাদিগের এই মন্ত্রজাগর্ণ-প্রকরণের মন্ত্র । স্বতরাং, অন্যান্য 
মন্থর সহিত এই মন্ত্রের কিরূপ পার্থক্য, পাঠক তাহা এইক্ষণ 
গতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রতোক মনুষ্যই 
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মাপন আপন স্বভাবের অনুরূপ বিশেষত্ব লইয়া, অথব! জীবনের 
মন্্-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভইয়া থাকে । এই 
দীক্ষ। গ্রহণের সময়-_জন্ম-মুহুর্ত। জগজ্জীবন, জগন্ময়, অনন্ত- 
দেব এই মন্ধের মন্ত্রদাতা গুরু । কুল-গুরু, যে শিষ্যের বংশে 
ঘষে মন্ত্র চলিয়া! আসিয়াছে, তাহা অবগত আছেন ; মন্ত্রদান সময়ে, 
তিনি প্রতোক শি্তকে তাহার কুল-পরম্পরাগত সেই কৌলিক 
মন্্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র প্রদান করেন না। জগদ্গুরু জন্ম- 
মুহূর্তে জীবনবাপি সাধনার জন্য বাহার প্রতি যে মন্্ন্তাস 
করিয়া দেন, সে মন্ত্রের সহিতও এরূপ কৌলিক সম্পর্ক একবারে 
ন। কে, এমন নহে। কিন্তু যেমন কৌলিক সম্বন্ধ থাকে, তেমন 
তদতিরিক্ত আরও কিছু থাকে | অতিরিক্ত যে টুকু গাকে, সেই 
ট্রকই বিশেষভাবে লক্ষা করিবার বিষয়। কৌলিক গুরুর প্রাদন্ড 
মন্্র অক্ষর ব। শব্দ মাত্র। সেই আক্ষর বা শবে কল্পনা-বলে 
শক্তির আরোপ করিয়া লইয়া, সাধনার পগে অগ্রসর ভইতে 
হয়। জগদগুরুর প্রদন্ত জীবন-মন্ন অক্ষর বা শব্দ নভে, 
উহ্থা জীবন্ত-শক্তির সুঙ্গন বীজ ব! অণু । সেট বীজ বা অণু জীবন- 
সারের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনদাতা গুরুদেব, জীবের অস্থি, মভ্জ।, 
শোণিত, এবং হৃদয়, মন ও প্রাণের তন্তাতে তন্থতে উপ্ত 
করিয়া দেন। সেই শক্তির বীজ জীবন-বাপি সাধনায় ক্রমে 
স্ক.রিত হইয়া, কার্যরূপে প্রকট হয় এবং জগতে, কর্মক্ষেত্রে, 
যেরূপ স্তরের ভিন্তি স্থাপন ব৷ পুষ্টি সাধন করিয়া, যেরূপ শক্তির 
পরিচয় প্রদান করে, তদন্বরূপ আখ্য। প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে 
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মন্ত্রের উদ্বোধনে চারিদিক অশনি-নিধধোষে বিকম্পিত হয়, এবং 
শোণিত-প্রবাহে আতঙ্কের তরঙ্গ কল্লোলিত হইতে থাকে, অথব৷ 
শ্বশান-ভস্মে শবাসনে ভয়ঙ্কর শব-সাধনায় যাহার সিদ্ধি, জগহ 
সেই মন্ত্রকে শক্তি-মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের সাধনাকে শক্তি-সাধন! 
বলিয়! সভয়-সম্ত্রমে নমস্কার করে । যে মন্ত্র সাধকের হস্তে দণ্ড কম- 
গুলু তুলিয়। দিয়া, চিতা-ভন্মে তাহার অঙ্গরাগ করাইয়া, তাহাকে 
সন্ন্যাসী সাজায় ও পরকে অমুত বিলাইয়৷ নিজের জন্য কালকুট 
সর্পিত করিয়া রাখিতে অভাস্ত করে, এবং পরের গলায় মণি-হার 
জড়াইয়া দিয়া, আপন কে ফণী-ভার দোলাইতে শিক্ষা দেয়, 
জগতের মঙ্গল যে মন্ত্রের সারসম্ল, মানুষ সেই মন্্রকে শিবমন্ত্র 
এবং উষ্ভার সাধনাকে শিব-সাধনা বলিয়া, উহার অভ্যুদয় স্থানে 
আানন্দে গাল-বাছ্া করির! নৃতা করিয়া াকে। বে মন্ত্রে গণ 
হার বন্ধন ও একতার মাল! গ্রথিত হয় ; এবং চির-সেবার্ত নী 
ককে সেবা-বুক্ভিতে জীবন উত্সর্গ করিতে অনুরাগী করিয়া তোলে; 
জগণ্ড সেই মন্ত্রের বিকাশে, গাণপত্য ধন্মের পরিচ্জ্প পাইয়া, 
উহাকে গাণপতা মন্ত্র নামে সংবদ্ধন! করিতে ভালবাসে এবং 
তাদুশ মন্ত্রে দীক্ষিত পর কক্ষে সিদ্দির ঝুলি তুল্সিক্ন দিয়া, 
শ[নন্দ-ভরে কর-তল-ধ্বনি করিয়। কুতার্থ হয়। যে মন্ত্রের পরি- 
ক্ষ রণে শক্তি জাগুক, কি নিদ্রিত রহুক, খদ্ধি সিদ্ধি ফলুক ব! 
না ফলুক, কিন্তু প্রেম ও ভক্তির মন্দাকিনী, গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ 
করিয়া, হর-জটার জটিল-বত্ম্স পার হইয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া 
বহিয়া যায়, বাহার উচ্ছুদিত বেগে মত্ত এরাবতও তৃণের ন্যায় 
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ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়, যাহার স্পর্শে ভস্ম মানুষ ও মানুষ 
দেবতা হইয়া উঠে, জগৎ সেই মন্ত্রকেই বৈষ্ণব মন্ত্র ও উহার 
উপাসককেই বৈষ্ণবরূপে নির্দেশ করিয়।, উহার নিকট গল-লগ্রী- 
কৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণত হয়, এবং সেই মন্ত্রবল-সমুদ্ভূত প্রণ্যময় 
আনন্দ-প্রবাহে আপনাকে ভাস ইয়। দির! আত্মহারাব€ চালিত 
হইতে পারিলেই জীবন সার্থক হইল মনে করে। 

পৃথিবীতে.__সময়ের বেলা-ভূমিতে জাতীয় জীবনের উন্নতি- 
স্তরে, ধাহার। আপন আপন পদ-চিন্ন দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাদিগের সকলই উল্লিখিত কোন না কোন মন্ত্রের উপাসকরূপে 
জগতে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আত্ম-নভ্তান-বলে সই মন্ত্রের 
প্রকৃতি বুঝি়। লইয়।, উহাতেই জীবন উৎসর্গ .-করিয়া দিয়াচি- 
লেন। বস্ততঃ যিনি প্রকৃতি-প্রদন্ত আপনার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব 
সমাক্‌ বুঝিয়।-আপনার স্বধন্ম কি, তাহা ঠিক করিয়। লইয়। 
তদন্ুরূপ জীবন-মন্ত্রের সাধনার দুঢ়চিভ্ত ও অনন্যমনে ব্রতী 
হইতে পারেন, এবং মন্ধ্ব-গুপ্তি রক্ষা করিয়।, মন্ত্রের উদ্বোধন 
বা জাগরণে কুত-সম্কল্প হন, তাহার মন্ত্র নিশ্চিতই জাগরিত 
হর, এবং সেই মন্ত্রের জাগরণে সমগ্র জগত্ই' যেন ক্ষণ- 
কালের তরে কি এক অভুতপূর্ণন শক্তি-সঞ্চারে সেই সঙ্গে 
সঙ্গে জাগিয়। উঠে। 

জগতের অতীত পুরাবৃস্ত ও পুরাণ ইতিহাসের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে, দেখা যায় যে, এক এক জন লোক 
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এক এক প্রকার মন্ত্রজাগরণে ব্রতী হইয়াছেন । কাহারও 
কাহারও হাতে আবার অসাধারণ শক্তির মাহাত্যোযে, কখন 
কখন এক সঙ্গে দ্বিবিধ ব! ত্রিবিধ মন্ত্র জাগরিত হইয়াছে । 
পৃথিবার ধাবতীয় পরশুরাম, কান্তবীধা, বলরাম, ভীত্মাজ্ভুন 
এবং আলেক্জাগুার ও সীজার প্রভৃতি শক্তি-মন্তরের উপাসক - 
শাৃক্ত। ইছাদিগের জীবন-বাপা মহা সাধনায় শক্তি-মন্ত্রের 
উদ্বোধন বা জাগরণ ষোড়শোপচারে সংঘটিত হইয়ীছিল। 
লোকাঁতীত পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকুষ্ণ অদ্বিতীয় শাক্ত বটেন ; 
কিন্তু তাহারা শুধুই শীক্ত নহেন,_তীহারা যেমন শান্ত, 
তেমন বৈষ্ণব,_যেমন বৈষ্ণব, তেমনই শৈব ও গাণপত্য | 
ভাহাদিগের মধ্যে এক সঙ্গে সর্ণনবিধ মন্ত্র জাগরিত হইয়াছিল 
বলিয়াই, তাহারা লোকাতাত পুরুষ ব৷ ভগবানের অবতার 
« মানবায় উন্নতি-স্তরের উচ্চতম গ্রামের পথ-প্রদর্শকরূপে 
জগত্-পুজ্য । তাহাদিগের কোদগু-স্কার ও পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে, 
একদিকে নিদ্রিতা মহা-শক্তি শাক্ত মন্ত্রের উদ্বোধনে নয়ন 
উন্মীলন করিয়াছেন, অন্যদিকে আত্মত্যাগের কঠোর-ব্রতে 
শৈব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে ; ততীয় দিকে, দয়! ও প্রীতির 
সুমধুর মুরলা-নিঃম্বনে ক্ষম৷ ও দয়া-ধন্সী বৈষ্ণব-মপ্তের চৈতন্য 
সম্পাদন হইয়াছে; তাহাদিগের সেই বৈষ্ণব মন্ত্রের জাগ্রণে 
ষমুন। উজান বহিয়াছে,_পাবাণ গলিয়। মানুষ হইয়াছে । আর 
একদিকে স্রাহাদিগের পরার্থিনী গ্রীতি সন্ধুক্ষিত হইয়া, গাণপত্য 
মন্ত্রকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে । এই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়৷ 
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বনের পশু অথবা পশু-ভাবাপন্ন বন্যজীবী বর্ববরেরা গলায় 
গলাঁয় গ্রথখিত হইয়াছে ও রাম-জর-রবে পৃথিবী কম্পিত 
করিয়। তুলিয়াছে। এই মন্ত্রই যুগান্তরে ছাপ্লান্নকোটি যছু- 
বংশকে এক সূত্রে গীথিয়। লইয়া এক বিগ্রহবণ্ড ঘুরা ইয়াছে, 
ফিরাইয়াছে ও একই কেন্দ্রে অবিচলিত রাখিয়। জগতে মন্ত্র 
শক্তির অপার মহিমা প্রচারিত করিয়াছে । আধুনিক ইতিহাস- 
কীত্তিত ক্ষুদ্র নেপোলিয়নের সাধনারও পাশ্চাত্য জগন্ে 
অভূত-পুর্বব প্রতিভার স্ফ,রণে, শান্ত ও গাণপত্য মন্ত্র এক- 
সঙ্গে একবারে জাগরিত হইয়াছিল। আমেরিক ও পাশ্চাঁতা 
জগতের পার্কার, চ্যানিং, ওয়াশিংটন প্রভৃতিও অল্লাধিক 
মাত্রার গাণপতা মন্ত্রেরইে উপাসক ; গাণপতা মন্ত্রজাগরণেই 
তাহারা তাহাদিগের জীবন অতিবাহিত করিয়া গিরাছেন | 
বৈষ্ণব-মন্ত্ররে জাগরণ বা উদ্বোধনে ধীহারা জগতে প্ররুত 
প্রস্তাবে অদ্বিতীয় কীত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ভাহাদিগের সেই 
মন্ত্র ভাহাদিগকে এখনও সজীব জনের ন্যায়, মণে, মন্দিরে, ও 
গিজ্জায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে । তাহাদিগের নাম যোগ-মগ্ন 
বুদ্ধ, কাহারও নাম ক্রুশ-বিপন্ন খৃষ্ট এবং কাহারও কাহারও 
নাম প্রেমোন্মাদ চৈতন্য । 

সকল শ্রেণীর মন্ত্রেেই অসংখা উপাসক আঁচে । সে 
সকলের তালিকা সংগ্রহ করা নিম্প্রয়োজন; দৃষ্$ীন্ত স্তলে 
*উপরে ষে কয়েকটি নামের উল্লেখ কর। হইয়াছে, বোধ 
হয়, তাহাই সে পক্ষে প্রচুর। মন্ত্রের প্রধান প্রধান কয়েকটি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৭9 


প্রকার বা শ্রেণীমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত 
প্রশ্তীবে মন্ত্রের বৈচিত্র্য অনন্ত ও অসংখ্য । মন্ত্রের সাধনায় 
জগতে খীহারা অসাধারণশক্তি-মাহাজ্বে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 
মন্ত্রদীক্ষী যে শুধু ভীাহাদিগেরহই হইয়াছিল, অন্ক সকলে 
অদীক্ষিত জীবন যাপন করিয়া, নিরর্থক আসিয়। নিরর্থক 
চলিয়া গিরাছেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে । জীবন-মন্ত্রের প্রকার 
যেমন অসংখা ও অনন্ত, দীক্ষিতের সংখ্যাও তেমনই অগণ্য 
ও অনন্ত। বে জন্মে সেই কোন-না-কোনরূপ জীবন-মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া আইসে, এবং যে সেই দীক্ষিত মন্ত্রে সাধনার 
পণ লইতে পারে, জগতের কম্ম-ক্ষেত্রে, ও মানবীয় জীবন- 
স্তরে ভাহারই পদ-চিহ্ অঙ্কিত হইয়া রহে। এই কন্ম- 
ক্ষেত্র বি্ভালয় বা বিপণি, কুলিডিপো ব। কারু-কারখানা, 
রণাঙ্গন বা প্রচার-প্রাঙ্গণ, ধন্মাধিকরণ বা মন্ত্রণা-গৃহ, রাজ- 
প্রাসাদ বা যোগাশ্রম, যে স্থানেই হউক না কেন, মন্ত্রদীক্ষার 
অনুরূপ সাধনার পথ খুলিলেই, জীবনের সর্ববাঙ্গীণ সাফলা ও 
সার্থকত|। জীবন-মন্ত্রের মহাসধনায় সকলেই রামচন্দ্র বা বোনাপাটি 
হইতে পারিবেন, চিরবৈচিত্রাময়ী স্থির পক্ষে ইহা নিতা- 
স্তই অস্বাভাবিক কথ।, ঝ৷ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কল্পনা । পুখিবী 
তাহা হইলে, তাহার অঙ্গ সম্কুচিত করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন 
রামচন্দ্রের মযোধা। বা নেপোলিয়নের ফান্ন হইয়াই চির 
পরিতৃপ্ত রহিত। কিন্তু, প্রকৃত কথা তাহা নহে। রাম 
বোনাপাি প্রভৃতি অবতারকল্প যুগ-পুরুষদিগকে আদর্শ বিগ্রহ- 
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রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনেরও সংবাদ 
লইতে হইবে। বস্তরতঃ যে যে শ্রেণীর মন্ত্র লইয়া অবতীর্ণ, 
তাহার তদনুরূপ সিদ্ধিলাভ ঘটিলেই হইল । তাহ। হইলেই, 
তাহার পক্ষে মন্ত্রজাগরণরূপ কর্তব্য-পালন সম্পন্ন হইল, 
বুঝিয়া নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত রহিবার অধিকার পঁহুচিল। 
দেখা যাইতেছে ষে, প্রত্যেকের জীবনেই এক একটা নির্দিষ্ট 
মন্্ধ আছে; এবং সেই মন্ত্রসাধনের উপযোগি শক্তি-সম্পদও 
প্রত্যেক জীবনেই নিহিত আছে। সর্ববপ্রধান সর্বপ্রথম কাধ্য 
সেই মন্ত্রের উদ্ধার সাধন-_অর্থাৎ মন্ত্রের প্রকৃতি অবধারণ। ইহা 
খুবই সহজ কথা! নহে । অনেকেই আপনার নির্দিষ্ট দীক্ষা-মন্ত্রের 
পরিচয় না পাইয়া, জাবনে বিড়ন্বিত হইয়া থাকে । স্বভাবতঃ 
শাক্ত-ধন্সী হয়ত বুদ্ধির বিপাকে বৈষঞ্ঞব-মন্ত্রের আঙ্ময় লইয়া, টক্কা- 
নিনাদে বা অশনি-বঙ্কারে ভক্তি-প্রাণ। প্রেমের বাশী বাজাইতে 
বার। বিপনন হয়, আথব! শ্বভাববৈঞ্চব শাক্তের শব-সাধনায় 
নিরত হইয়। প্রেমের বাশীতে তান ধরে এবং অস্ম(ভাবিক বংশা- 
রবে ভৈরব ও ভৈরবার নিদ্র। ভঙ্গ করিয়া, সুচনায়ই কম্ম-ক্ষেত্র 
হইতে নিক্ষকাশিত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া! জাবনে বিফল- 
প্রয়াস ও হতাশ হইয়া পড়ে। এই হেতুই বলি, মন্ত্রজাগরণ-ব্যবসায়ে 
সর্বপ্রথম কঠিন কন্ম মন্ত্রের উদ্ধার সাধন বা মন্ত্রের প্রকৃতি অবধারণ। 
দ্বিতীয় কম্ম সন্ত্রগুপ্তি। মন্ত্রের উদ্ধার হইলে, মন্ত্রের 
প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারিলে, মন্ত্রটিকে অতি গোপনে রক্ষা 
করিয়া, তদনুরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে । সিদ্ধিলাভের 
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পূর্বে মন্ত্রের ভেদ বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, বস্ততই মন্ত্র 
শক্তি সমূলে নষ্ট হইয়। যার ; সাধনার পথে অনন্ত বাধা ও- বিদ্ব 
আসিয়া উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ চারিদিক হইতে পরিহাস ও 
বিজ্রপের অসংঘত কটাক্ষ সঞ্চালিত হইয়|, সাপককে গতি-পথে 
আকুলিত করিয়া! তোলে । উনার পরে ঈন্যা, হিংসা ও দ্বেষ 
আসিয়। তাহার প্রতি অজক্্ ধারার বিষ-বাণ নিক্ষেপ করিতে 
প্রবৃন্ত হয়। কপট বন্ধৃতা, তীক্ষ-বিষ-দংশনে অবসন্ন করিবার 
নিমিত্ত, কালসাপিনীর ন্যায় নীরবে ফণা বিস্তার করিয়া, প্রস্তত 
হইতে থাকে । অবশেষে প্রকাশ্য শক্রতা ও সম্মুখ সংগ্রামে 
ভানা দিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হয় । কেহ যদি অগ্নে ঘোষণ। 
দিয়, আত্ম-জীবনে রামের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ 
হইলে, অন্য দূরে থাকুক, সর্বাগ্রে তাহার প্রাণাধিক সোদর 
লক্ষমণই তাভার ভাতের কোদগুটি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা! করিবে । 
কোন স্থহৃদ্‌ বা মিত্র কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিয়া, নিগড় করে 
লইয়। তাহার নিকটে আসিয়। উপস্তিত হইবে । জীবনের মন্ত্র, 
ঘোষণা দ্বারা স্পফ্টাক্ষরে ব্যক্ত করা দুরে থাকুক, সিদ্ধির পুর্বে, 
আকার ইক্দিতে উহা। আভাসিত হইলেও প্রমাদ। আকার 
ইঙ্গিতে জীবনের ইফ্ট-মন্ত্র আংশিক ব্যক্ত হইতে দিয়াছিলেন বলি- 
যাই, ফটোগ্রাফের আবিষ্বর্ত। সেই প্রসিদ্ধনামা পুরুষ, প্রিয়তমা 
পত্বা কর্তৃক উন্মাদ নামে অভিহিত ও পাগ্লা-গারদে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন ! বস্ততঃ মন্ত্রগুপ্তি সর্বপ্রকার সাধনারই এক 
অতি বড় প্রধান ও অপরিহাধ্য অজ । 


৮ৎ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি । 


তৃতীয় কন্ম মন্ত্রজাঁগরণ, এবং চতুর্থ-.সাধনা ও সিদ্দি। মন্ত্র 
জাগরণই এই পরিচ্ছেদের প্রধানতম লক্ষ্য । এইক্ষণ সেই 
মন্ত্র-জাগরণরূপ দুরূহ সাধনা সন্বন্ধেই আমদিগের বক্তব্য নির্দেশ 
করিব। এই কঠোর সাধনার প্রধানতম সাধন বা উপায় ধ্যান। 
মন্ত্রজাগরণ ও ধান, এক অর্থে একই কথ। | ধ্যান মনের শক্তি 
মনের কারধা। মন মানবীর অস্তিত্বের উচ্চতম সম্পদ । মনের 
প্রসাদেই মান্ুষ__.মান্তব। মনঃ-শক্তির বিকাশে মানুষ কখনও 
দেবত। হইয়া বরাভয়-কর-সপ্পলনে পথিবীকে আশ্বাসিত করে, 
কখনও ব। দৃপ্ত দানব-মুত্তিতে বিকাশিত ভর। জগণ্ডকে আকু- 
লিত করিয়। তোলে । স্যগ্রির চরম উত্কন মানবীয় মন। ধান 
সেউ মনের শ্রেষ্ঠতম গুণ, বা শক্তির আভরণ। 

এ ধে অনন্তকোটি-গ্রহ-নক্ষব্রখচিত বিপুল সৌর-জগৎ, 
জগত্-প্রাণ সবিতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, অনাদি কাল হইতে, 
আাঁপনার নিদ্দিষট গতিপগে ধাবিত ভউতোছ, এবং আনন্দের 
মনাদি তানের সহিত আপনার একতানিক মোহন স্রর মিশ্রিত 
করিয়া, এক বিচিত্র সঙ্গীত গাইয়া। যাইতেছে.--উভা যেমন 
সুন্দর ও মহণ্ড, অতীন্দ্রিয় সুন্দর অনন্ত শক্তির চেতন্য-কণিকা! 
প্গী-ঢারী মনুষ্তের মনও, ধ্যান ও অনুভূতির অতুল সম্পদে, তেম- 
নই ভভাবনীয়রূপে মহান ও সুন্দরের অত্যাশ্চর্যা সম্মিলন । 
একদিকে, প্রাতঃ-সূর্যা-কিরণোন্ভাসিত ও স্ুধাং-কিরণ-আাত 
শশ্য-শ্যামলা ধরিত্রা, প্রকুতি-রাণীর বড়-খত্র-বিলসিত অনুপম 
শোভা-সম্পদ্‌ প্রদর্শন করিতেছে ; অন্যদিকে মন্ষোর ইন্ট্রিয়- 
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শ্রেষ্ঠ কিংব৷ যাবতীয় বাহ ইন্ড্রিয়ের সার্বরভৌম সম্রাট মন তাহা! 
দেখিয়া আপনার করিয়া লইতেছে। কোথাও তুষার-শোভী 
অভ্রভেদী পর্বৰত, স্থানে স্থানে উপল-বাহিনীর গম্ভীর শব্দে মুখ- 
রিত, কোথাও বা দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের নীলিমা-চুন্ছি উত্তীল- 
তরঙ্গময় ফেণিল সিন্ধু, কোথাও বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙজ- 
সমাকুল নানাবিধ বিচিত্র ও মনোহর পাদপ-লতিকাপুর্ণ অর- 
ণ্যানী। মনই প্রাকৃত জগতের এই সকল বাহা ও অন্তনিহিত 
শোভা উপলব্ধি কিংবা ইহার নিয়ম অথবা অনুশীসন-অনুভূতির 
একমাত্র কর্তা । মন তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিলে, 
দৃষ্টি, চক্ষু-গ্রীণনের নিমিত্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য-রাশি মন্থন করিতে 
যাইত না, আরতি কর্ণের তৃপ্তির জন্য বেণু-বীণা কিংবা মধুর-ক্ে 
বিহগের ভাষাহীন অস্ফ,ট কাকলীর অনুসন্ধানে ধাবিত হইত না, 
এবং নাসিকাও স্থুরভি কুস্রমের সৌরভ-লাভে আকুল ও অধীর 
হইয়া পড়িত না * 

অন্তর্জগৎ ও বহিজ্জ্গতে কি বিচিত্র ও অচ্ছেছ্ক সম্পর্ক ! 
অন্তর্জগতের অভাবে বহির্জগৎ্ সর্ববতোভাবেই নিরথক; 
মঙ্গলময় বিশ্বঅরষ্টা যদি মনুষ্যকে , তাহার অনন্ত সৌন্দধ্যের 
উপলব্ধিক্ষম স্ুখ-ছুঃখের বিচিত্র তাড়নে সংক্ষৃভিত মনঃ-সম্পদের 
অধিকারী না করিতেন, তাহা! হইলে, ইহা! নিঃসংশয় যে, 
তাহার মহিমা, এই প্রকার অসীম ও অতুলরূপে প্রকটিত 
হইত না। ইংলগ্ডের প্রখিতনামা দার্শনিক পগ্িতপ্রবর 
হামিন্টন বলিয়াছেন যে, মনুষ্য, স্যগ্রির চরম উৎকর্ষ এবং 


৮২ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


সেই মনুষ্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ মন। অতএব মনস্তত্ব শিক্ষা 
ও মনঃ-শক্তির যথাযুক্ত বিকাশ-সাধনই মানুষ্যের সর্ববপ্রধান 
কর্তবা। 

ভারতের আর্ধা জাতিই এই মহা কর্তব্য সর্ববাগ্রবন্তী । যখন 
পাশ্চাত্য সভ্যতার আদি জননী প্রাচীন গ্রীস-ভূমিতে সভ্যতার 
বীজ সমাক্রূপে অঙ্কুরিত হয় নাই- জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্ররূপিণী 
এথেন্ন নগরীর চিন্তা-ক্রোত ও বাগ্মিতা ইউরোপ প্লাবিত করিয়া 
ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে নাই ; তখন এই শৈল- 
মালা-বেগ্রিত, ভারত-মহাসাগরের নালোন্মি-চুন্বিত ভগবদভক্তির 
লীলা-ক্ষেত্র প্রশান্ত প্রকৃতি ভারতবনে জগত-পুজা আর্ধা তাঁপস- 
গণ মনোবিজ্ঞানের কঠিন তন্বগুলি সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
চিলেন। ভাহাদিগের মধোই, মনের উচ্চতম-_স্থতরাং মানু- 
যের অতুল সম্পদ, ধ্যানের প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাহা- 
রাই সর্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন, মানুষের সর্ননপ্রধান সম্বল মন 
এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বাহাকে 40170000800) 01 
(1100.27 বলিয়া কীত্ঁন করেন, সেই মনঃ-শক্তি,_ধ্যানই 
মানবীয় সর্ববিধ উন্নতির আদি নিদান এবং জীবনের স্তর-গঠন 
ও তাহার অভিবাক্তিবিষয়ক অদ্বিতীয় সাধন | 

আধ্য জাতি জড়-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মানসিক সম্পদ্‌ 
_ ভন্তানবলকেই জগতের সার শক্তি বোধে উদ্ধীতম জগতে আর্ঢ় 
হইয়াছিলেন। স্থতরাং জ্ঞানবল অথবা! তদপেক্ষা উচ্চতর 
ব্রহ্মানুভূতিই, সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার-ভেদকারী নাবিকের প্রধান- 
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তম লক্ষ্য শুকতারার ন্যায়, ঠাহাদিগের জীবনের প্রধানতম 
লক্ষ ও অবলম্বন ছিল। ্রাহীর৷ কখন এই জ্ঞানালোক লাভ 
করিবার উদ্দেশ্টে, কখন বা অপার ও অনল স্ৃষ্টি-রহস্যের 
মন্মোদ্ঘাটন-মানসে এবং কখন কখন বা! পরম কাকণিক অফ্টীর 
প্রেমাগ্নির কণিক! মাত্র হৃদয়ে অনুভব করিবার প্রত্যাশায়, 
ভক্তির বিশ্ব-দ্রবকারা আবরণে আবৃত হইয়া, একমাত্র ধ্যানেরই 
আশ্রয় লইতেন। পর্বেবেই বলা হইয়াছে, তাহাদিগের এই নিত্য 
প্রাণারাধ্য ধানেরই অন্য নাম_ মন্ত্রজাগরণ। 

শুধু যে এই ব্রহ্মানুভৃতিরূপ মহাসাধনা,-পরম সত্যের 
সন্গানেই ধ্যানের প্রয়োজন, অন্য কিছুর জন্য ধ্যানের প্রয়োজন 
নাই, আর্য তাপসেরা কখনও এরূপ মনে করিতেন না। 
ভীভার। ইহা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সংসারে যাহা 
কিছু কাম্য, তাহাই ধ্যান-সাপেক্ষ। এই হেতুই তাহারা রাজ্যে- 
শরের অতুল বৈভব, অখঞ্ড প্রভুন্ন, পৃর্থী-বিজয়ী বীরের বিজয়- 
গৌরব, গন্ধব্ব-জন-স্থলভ ভূবন-মোহন রূপ ইত্যাদি কোন বিষ- 
য়ের জন্যই লালায়িত হইতেন না। এই সমস্তকেই ধ্যানযোগের 
অনায়াস-লভ্য পদার্থ মনে করিয়া, উপেক্ষায় ফেলিয়৷ রাখিতেন 
এবং জটা-চীর ধারণ পূর্বক আজীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্ষদর্য্য-ব্রতে 
দীক্ষিত হইয়া, সর্বপ্রকার সাংসারিক স্থুখে জলাঞ্জলি প্রদান 
করিতেন। যে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা তীহাদিগের সাধনা-নিষ্ঠ 
হৃদয়ে অহপ্নিশ প্রজবলিত থাকিত, সেই জ্ঞানের পরমা তৃপ্তির 
জন্য, অথবা যিনি আনন্দময় অস্ৃত-_ তাহাকে আত্মায় অনুভব 


৮৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


করিবার উদ্দেশ্যে, তুষারমণ্ডিত হিম-গিরি-শুঙ্গে কল-নাদিনী 
স্চ্ছ-সলিলা তরঙ্গিণীর মনোহর পুলিনে, কিংবা মন্ত্য-নিবাসে 
সমর অদ্বিতীয় স্থান ভাষণ শ্বাশান-ক্ষেত্রে, নিবাত-নিষম্প 
প্রদীপ-শিখার গ্যার, ভাহারা স্থিরভাবে ধ্যানস্ত রহিতেন এবং 
একমাত্র ধান-সাহাযো সমগ্র বিশ্বরহস্য করতলস্ত আমলকবণ 
নিরীক্ষণ করিতেন । 

নিষ্ষাম-ব্রতী তাপসের স্বয়ং এইরূপে কামনাকুল সংসারকে 
সর্বতোভাবে বিস্মৃত হইয়া, মহাতন্ত্রের অন্বেষণে ধ্যানের আশ্রর 
লইতেন; এবং যে সকল সংসার-সম্পদ্‌-প্রয়াসী কামনাকুল 
বিষয়া কামা লাভ কামনায়, তাহাদিগের সন্িভিত হইত, তাহা- 
দিগকেও, সবব প্রকার শক্তি-সঞ্চয়ে ও পুরুষাথ লাভের মুল নিদান 
এ ধানের প্রতিই মঙ্গুলি নির্দেশ করিয়।, ধানযোগের আশ্রয় 
লইতে উপদেশ প্রদান করিতেন । এই জন্যই ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, 
বৈশ্য প্রভৃতি সর্বনশ্রেণীস্ক সাংসারিকদিগের জন্যই এধানতঃ ধ্যান- 
যোগ শিক্ষার নিমিন্ত, শৈশব সময়ে, গুরু-গুভে কঠোর ত্রহ্মচর্ধ্য 
আশ্রয় করিয়া, সংঘত জাবন যাপনের বাবস্থ। ছিল । এই জন্যই 
জিগীষ।-পরতন্ব বার-মন্তে দাক্ষিত বার বিশ্-বিজর-কামনায়, 
অগ্রে ধ্যানযোগ ব। তপস্তার আশ্রয় লঈতেন এবং তাহাতে 
রাজ্য-কামুক সিদ্ধি লাভ করিয়া, অবশেষে অন্তর ধারণ 
করিতেন । এই জন্যই জটা-টার-ধারণে ঘোগী সাজির।, রাজ্য- 
লাভের প্রত্যাশায়, যোগ।সনে ধ্যান;মগ্ন হইতেন। এমন কি, 
অভিলষিত বর, পত্রী, বা পুত্র- লাভের জন্যও লোকে ধ্যান বা 


ততীয় পরিচ্ছেদ । ৮৫ 


মন্ত্রজাগরণরূপ কঠোর তপশ্চব্যা় নিরত হওয়াই সর্বনাশ্্রে 
কর্তবা মনে, করিত। 

যাহার! এপবান্তও, মন্তুষ্হ্থের নিন্ন তম গ্রামে পঁন্চিতে পারে 
নাই, কিংব। যাহ।দিগের শিক্ষা, দাক্ষা। একবারে নাই বলিলেও 
অত্রাক্তি হয় না, তাহাদিগের নিকট এই তন্ব পাগলের প্রলাপ 
কিংবা বিকুত-মস্তিক্ষের ছুঃস্বপ্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সান্দেহ 
নাই | কিন্তু যাহার! ধান-সাভাযো, মন্ত্রজাগরণের অমোঘ-বলে 
আভ্জিত জন্তানশক্তিতে অনন্ত কাল-পমুদ্রের বেলা-ভমিতে 
আপনাদিগের দূত পাদক্ষেপ-চিঙ্গ রাখিয়। গিয়।ছেন, -ধাহাদিগের 
পদ-রেণু বক্ষে ধারণ করি! পুণিবা কৃতার্থ হইয়াছে, ্বাহাদিগের 
মন্্রবলে মানবার জাঁবনেও উচ্চতর অভিনব স্তরের উপকরণ- 
সঞ্চয় ব। ভিন্তিস্তাপন হইয়াছে, তাহাদের সকলই ধ্যান কিংব। 
মন্রজাগরণের অচিন্তনায় শক্তি স্মরণ করিয়। স্তন্তিত হইয়াছেন, 
এবং ইহা দ্বার! যে সাধারণ বুদ্ধির অগমা বন্ত অসম্ভব ব্যাপারও 
সন্বথা সম্ভবপর হইতে পারে, তদ্বিষরে অণুমাত্রও সন্দেহের 
ভাব পোষণ করিতে সমর্থ হন নাই । ভারতের খধিগণের ধ্যান- 
বল ব। মন্ত্র-জাগরণের অবার্থ কৌশল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক 
তন্দ্রে কতদুর প্রকটিত হইয়াছিল, উদাহরণচ্ছলে সেই সমস্ত 
জটিল বিষয়ের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করিলে, তাহাও সহজে সাধারণ 
পাঠকের বোধগম্য হইতে পারে না। অতএব আমরা এই 
দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন! করিয়া, সংক্ষেপে উহার আভাস 
মাত্র প্রদান করিলাম । 


৮৬ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


ভারতের খধি, জড়-জগণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া, অধ্যাত্ব- 
জগতের কোন-না-কোন তন্ত সন্বন্ধেই ধ্যান-ধারণা বা মন্ত্রজাগর- 
ণের ছুক্ষর সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সে 
কথা নহে। পাশ্চাতা দেশ প্রত্যক্ষ বিষয় বা! জড়-জগতের চির- 
পরিদৃশ্যমান পট সম্মুখে খুলিয়৷ লইয়া, ধান বা মন্ত্রজীগরণের 
কঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছে ; দৃষটীন্তস্বরূপ, প্রাকৃত বিজ্ঞানের 
কএকটি বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
পাঠক ! তোমার চিন্তাশীল দৃষ্টি প্রসারণ এ একবার এ 
আকাশের পানে তাকাইয়া দেখ । দেখিবে, এ যে ব-সঙ্গিনী 
বিদ্যুল্লতা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্ান্ত 
চকিতে পরিভ্রমণ করিয়া, দাপ্তির প্রখরতায়, তোমার চক্ষু অন্ধী- 
ভূত করিতেছে,_চক্ষের নিমিষে একবার স্্নীল মেঘের কোলে 
অদৃশ্য ও পর মুত্তর্তেই আবার তেমনই 'প্রদীপ্ত প্রভায় পরিলক্ষিত 
হইতৈছে,--এ বিদ্যুল্লতাই, জড়-যাজী যাঙ্ছিকের প্রগাঢ় ধান- 
সাঁভাযো, কিরূপ চির-পদনতা আচ্ভবাহিনী সেবিকার ন্যায় 
তোমার প্রাত্যহিক কাধো বিপুল সহায়ত প্রদান করিতেছে 1__ 
কিরূপে মানুষের অধিগম্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা নূতন স্তর- 
স্থটি পন্তন করিরা লইতেছে,__তাহা একবার চিন্ত। করিয়া 
দেখ। কিংবা এ যে বাষ্পায় শকট সহজ সহজ আরোহীকে 
কুক্ষিতে ভরিয়া লইয়া, প্রচগ্ডবেগে তজ্কিয়া গঞ্ভিয়। ছুটিয়া 
যাইতেছে, এবং যেন কি এক এন্দ্রজালিক মোহে দুরম্বের 
ব্যবধান অনুভূত হইতে দিতেছে না, তাহাতেও সেই ধ্যান বা 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


মন্ত্রজাগরণের মহিমাই োড়শোপচারে প্রকটিত হইতেছে, 
দেখিতে পাইবে । ফটোগ্রাফ, কফনোগ্রাফ, রটন্জেন লাইটু ব৷ 
আলো, বিনা তারে তারের খবর প্রেরণ ইতাদি সভা-জগতের এই 
সমস্ত উপকরণই মন্ত্রজাগরণের শক্তি-সম্ভৃত মানবীয় জীবনের 
বৈজ্ঞানিক স্তর । এই সম্পদের বিষয় বলিতে গেলে অনন্ত । 
দিন দিনই এই শ্রেণীর বিস্ময়কর রত্ব-নিচয়ে মানুষের ভাগার 
পরিপূর্ণ হইতেছে ; জ্ান-বিজ্ঞানের স্তর ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের এই রত্ব উদ্ধার বাঁ সম্পদ্‌- 
সঞ্চয়ে একদিকে ধ্যান বা মন্ত্রজাগরণের দুরূহ প্রক্রিয়া যেমন 
কাধ্য করিয়াছে, তেমন উদ্ভাবনী বুদ্ধি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিবিধ 
যন্ত্রাদিও তাহাদিগের মন্ত্রজাগরণ-ব্যাপারে সহায়রূপে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । ভারতীয় আধ্যগণের মন্ত্রজাগরণে কোনরূপ বাহ 
উপকরণের প্রায়শ তেমন প্রয়োজন ঘটে নাই। তাহার 
অধ্যাত্সা-বলে এতদুর বলীয়ান হইয়াছিলেন যে, তাহারা 
ধ্যানযোগ বা মন্ত্রজাগরণের অবার্থ কৌশলে, অতীক্জ্রিয় 
বিষয়গুলিকে নিতা-প্রতাক্ষ স্ুল বস্তুব আয়ন্ত করিয়া 
লইয়াছিলেন । 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সত্যতাভিমানী ইউরোপ, তাহার 
জ্যোতির্ব্বিগ্ঠার উচ্চতম শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া, যে সকল 
তন্বের প্রচার করিয়াছেন, বহু যুগ পূর্ব্বে আধ্য খধিগণ সেই 
সকল তত্ব শ্লোকে গ্রথখিত করিয়া গিয়াছেন। যে “সিরিয়াস্‌" 
নক্ষত্রকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা “ডগফ্টীর' নাম দিয়া নবাবিষ্কৃত 


৮৮ জীবনের স্তর ও তাহার আভব্যক্ত | 


বস্তরূপে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, ভারতীয় 
'জাতিব্রিদ্গণ তাহাকেই “মৃগ-ব্যাধ' নাম দিয়া তাহার আকৃতি 
প্রকৃতি যথাযথরূপে বর্ণন করিয়া শিয়াছেন ; ধাহাদিগের 
দূরবীক্ষণাদি কোন যন্ত্র ছিল বলিয়া, ইতিহাসাদিতে কোনরূপ 
উল্লেখ দেখা যায় না, সেই ভারতীয় জ্যোতির্বিবদ্গণ কি প্রকারে 
বিশ্ব-পতির কর-লেখা পাঠ করিতে সমর্থ হইয়া, এই কদন্ব-কুস্ুম- 
প্রতিম পৃথিবী অপেক্ষা শতসহজঅকোটি গুণে বৃহৎ জ্যোতিক্ষ- 
মণ্ডলীর গতিবিধি নিণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাঠক ! একবার 
স্থিরচিনে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াচ কি? ধ্যান-ধারণা বা 
মন্ত্রজাগরণ যেমন বিশ্ব-রহস্য উতদ্ভেদ, তেমনই আত্মজ্ঞান-লাভের 
অদ্বিতায়, অব্যর্থ ও মুখা উপার বাপথ। যিনি যখন, জীবনের 
যে কোন স্তরে জবস্তিত রহিয়া ও আপনার ব্বধন্ম, বিশেষত বা 
প্রকৃতি-প্রদনড আত্ম-গত মন্ত্রের পরিচয় পাইয়া, সেই মন্ত্রের জাগ- 
রণে ধ্যানস্ক হইয়াছেন এবং ধ্যান-বলে মন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলীভ 
করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইরাছেন ; ভাহার কাধা বা 
তনুষ্ঠানই মানবীয় জীবন-স্তরে গ্রথিত হইয়।, পুিবীতে চিরস্থায়ী 
হই়| রহিয়াছে, এবং ভাহাকে অমর বরদানে কুতার্থ করিয়াছে; 
__ভাহার পরবর্তী জনকেও এ পথে গতি করিবার নিমিস্ত অস্্ুলি 
সন্কেতে নিত্য প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে । 

আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি, মানবায় মন অবহেলার সামগ্রী 
নহে। মনস্তত্বের অনুসন্ধানে এবং মনস্তন্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ, 
মানব-জীবনের সর্ববপ্রধান কর্তব্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। কিন্তু 
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হায়! চির-স্থখ-লিপ্ন, মায়া-মোহ-মুগ্গ, অসার বিষয়-মগ্ন গর্বিবিত 
মানব এই সার সতোর অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে উৎ- 
স্নক হইবেকি? 

আমরা বাহা চাক্চিক্যবিশিষ্ট সভ্যতা, অকন্মণ্য শিক্ষা ও 
হাত-গড়া অস্বাভাবিক সামাজিকতার অন্গ অভিমানে আত্মার 
স্গাতন্ত্য জনিত অতুল বৈভবের উপযুক্ত সম্মান করিতে বিস্মৃত 
হই এবং জড়-প্রকৃতির বাসা শোভা-সম্পদ্‌ দেখিয়া বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্কু ইহার প্রাণরূপিণী মূল-শক্তির 
অনন্ত আভা ঘে আমাদিগের মধ্যেই অতি আশ্চধ্যভাবে নিহিত 
রহিয়াছে, তাহা মামরা ধ্যানস্ত হইয়া কিংবা মন্ত্রজাগরণরূপ 
মহতী সাধনায় মনোনিবেশ করিয়া, প্র।ণে অনুভব করিবার অব- 
সর প্রাপ্ত হই ন|। হায়। আমর! নগণা ও ক্ষুদ্র হইলেও, 
আমাদের বিশ্ব-গ্রাসি আত্মা ঘে সৌর-জগতকে, উহার এক কোণে 
অনায়াসে পূরিয়৷ রাখিতে সমর্থ, উচ্চতায় হিমাদ্রির উচ্চতম 
শুঙ্গ কাঞ্চনজওঘাকেও পরাস্ত করিতে সক্ষম, উদারতার 
বিস্তারে সমুদ্রকেও গোম্পদ-তুলা মনে করিতে প্রস্তুত এবং 
বেগে পৰনকে কিংবা বিছ্যুতের গতিকেও অনায়াসে পশ্চাতে 
ফেলিতে সামর্থাবান্, তাহা আমর! একবারও প্রণিধান করিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করি না। রাজ-রাজেশ্বরের সম্পদ্‌ বক্ষে লই- 
যাও, কাঙ্গালের ন্যার, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষার তরে ঘুরিয়া 
বেড়াই, লুঙ্কায়িত দেব-প্রভাব বুকে লইয়াও, আজীবন মাটার 
মানুষরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে কাদায় গড়াগড়ি দিয় ভারাক্রান্ত 


৯০ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


জীবন অতিবাহিত করি। গিরি-ধারণ-শক্তি বাহুতে লইয়া. 
পঙ্গুব যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হই। ইহা 
অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বন! বা অধঃপতন আর কি হইতে পারে ? 
প্রাণের নিভৃত প্রান্তরে মনুষ্যোচিত বা দেবৌপযোগি উচ্চ- 
তর বা উচ্চতম বুভি নিবহের যে অস্কুর বর্তমান থাকে, তাহাতে 
উপযুক্ত শিক্ষার স্বাস্থা-পুষ্টিকর-জল-সেকের অভাব নিবন্ধনই 
বল, আর নিয়তি প্রযুক্তই বল, সাধারণতঃ অনেকেই চিন্তার 
উন্নত গ্রামে আরোহণ করিতে অনভ্যস্ত বা অশক্ত । সাধারণতঃ 
তাহাদিগের মন দৃশ্য-জগতের যাবতীয় বস্তুরই তরল সৌন্দর্য্য বা 
বানা চাক্চিকা ভোগে উন্মস্ত। কারণ, যাহা একটু গাঢ়, যাহা 
একটু গভীর, তাহাই তাহাদিগের পরিপাক-শক্তির বহিভূতি। 
তাহার কোন বিষয়ের উপর বিশেষরূপে মনোযোগ দিতে 
ক্লান্তি বোধ করে: এবং কোন ভাবই তাহাদিগের মনে 
স্তায়িত্ব লভ করিতে পারে ন।। এমন কি, কোন বিষয়েরই 
বৈচিত্র্য কিংবা গুরুত্ব, তাহাদিগের মনে স্ায়ি ওৎস্থক্য 
কিংবা অন্ুসন্ধিতসার উদ্রেক করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্ব- 
রহস্য বুঝিতে অনেকেরই ক্ষণিক উৎসাহ জন্মিয়াছে ; কিন্তু 
কয় জন সেই মহামনীষী কপিলদেবের স্যার ধ্যানস্থ হইয়া, 
অক্লান্ত বুদ্ধির অবিচল সাহায্যে স্বট্রি-তন্রের অতল সমুদ্রে 
ডুব দিতে সমর্থ হইয়াছেন? বৃক্ষ হইতে আতা-পতনরূপ 
নিত্য-প্রত্যক্ষ সামান্য ঘটনা, অনেকেরই চক্ষুর সম্মুখে অহো- 
রাত্র সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু কয় জন সেই অসাধারণ 
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ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা নিউটনের চন্ষু লইয়া, তাহা নিরীক্ষণ 
করিয়াছেন ? শুধু এই সকল বিশেষ শক্তিশালী উন্নত মনের 
কথা বলিতেছি না। মানবীয় মন মাত্রই অনন্ত শক্তির প্রত্র- 
বণ। জাগাইতে পারিলে, জাগাইবার সন্ধান জানিলেই, সেই 
শক্তিকে জাগান যাইতে পারে। সূর্য-কিরণ-প্রতিফলিত আতসী 
প্রস্তর হইতে উৎসারিত কেন্দ্রীভূত আলোক-বিন্দুর যেমন 
দাহিকা-শক্তি জন্মে, তেমন মন যখন আত্ম-সংযম দ্বারা কেন্দ্রী- 
ভূত হইয়া, বিষয় বিশেষের উপর আপনার পূর্ণশক্তি ও আসক্তি 
প্রয়োগ করে, তখন তাহাতেও এক অপুর্ব অন্তর্ভেদিনী শক্তির 
উদয় হুইয়। থাকে । সাধারণ ব্যক্তিরও, সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কাধ্যের মীমাংসার্থ মনে যখন কোন প্রশ্নের উদর হয়, অমনই 
সাধ্যমত চিন্তাকে ঘনীভূত করিতে চেষ্টা করে এবং তদ্দারা 
পুর্ণন-লুক্কায়িত সতা, সময় সমর আংশিকরূপে এবং কখনও বা 
পূর্ণমাত্রায় মানস-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। 

আমর! পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি যে, বাক্তিগত বিশেষত, 
প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বধন্মের ভাব বা জীবনের দীক্ষা-মন্ত্র ও তদ্বিকাশ 
উপযোগি শক্তি-সামর্থা সকলের প্রাণেই নিহিত থাকে । কিন্তু 
হায়! সেই মন্ত্রে শক্তি-সংযোগ, সেই মন্ত্রের উদ্বোধন বা জাগ- 
রণ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ? কেহ কেহ অবিকশিত বৃদ্ধির 
দোষে, আপনার দীক্ষা-মন্ত্রের পরিচয় পাইতে অথবা আত্মগত 
বিশেষত্ব বুঝিয়া লইতে আজীবন অসমর্থ রহিয়া যায়। স্থতরাং 
একবার জোয়ারের জোরে উজান চলে, আবার ভাটার টানে 


রি ঈীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


পিছাইয়৷ পড়িয়া, সেই এক রকমের জীবন-যাপন করিতে বাধ্য 
হয়। কেহ মন্ত্রের পরিচয় পাইয়াও, সাধনার পথ না পাইয়া, 
অপথে যাইয়! বিড়ন্বিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ পথ পাইয়াও, 
ইচ্ছ।কুত আলম্য ও ইদান্ের দায়ে, পেতৃক সম্পত্তি নীলামে 
উঠাইয়া দিয়া, ভাতে মূলধন থাকিতেও, দেউলিয়ার খাতায় নাম 
লিখাইরা নিশ্চিন্ত রে ' কুল-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে 
অনেকেই, কিন্তু মন্দবে সিদ্ধি লাভ করেন, অতি মল্ললোকে। 
মনুষ্যরূপে যে জন্ম ধারণ করে, সেই মনুষ্য-দেহে মনের সম্পদ 
ও মনের বীজ লইয়।, পথিবাতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু 
উল্লিখিত কারণে মন্ত্রজাগররণ বা! মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ অনেকের 
ভাগোই ঘটিয়। উঠে না। দোষ মন্্দাত| জগদ্গুরুরও নহে__ 
মন্বগৃহাতার দ্ররদৃষ্ট ব। পুর্বব-সঞ্চিত ছুর্ুতিরও নহে; দোষ 
মানবায মনের স্রাধীনত| বা যদ্ৃচ্ছগতি উচ্ছা-শক্তির | মন্ত্রজাগ- 
রণের প্রধান উপার জ্ঞান_-এবং শ্রেষ্ঠ সাধন সেই জ্ঞান-যোগে 
উচ্ছা-শক্তির স'ঘম ও মনের এক-নিষ্ঠতা ব। একাগ্রতা সম্পাদন । 

ইচ্ছ| গাকিলে এবং যথার্থ যত্ব ও প্রকৃত আগ্রহের সহিত 
স্ধনার পথ অবলম্বন করিলে, সকলেই আত্ম-জাবনে নুনাধিক 
মাত্রায় পন মাপন মন্ত্রজাগরিত ও প্রকৃতির মহনীয় মঙ্গল 
উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, কুতার্থতা লাভ করিতে পারে। 
বৈচিত্র্যই স্ষ্টির প্রকৃতি ও স্বভাব। পৃথিবীতে বাল্গীকি, 
ব্যাস ও হোমার প্রভৃতির বীণা নিনাদিত হইয়াছিল বলিয়া, কৃত্তি- 
বাস ও কাশীদাসের বংশী নীরব রহে নাই । গান্তীবের টক্কারে 
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কুরুক্ষেত্র কম্পিত হইয়াছিল বলিয়া, গো-গৃহে কাপুকরুষবৎ 
বিডন্বিত স্ুখ-বিলসিত উত্তর সমরানলে জীবন বিসঙ্জন দিয়া 
বীর-ব্রত উদ্যাপনে কুষ্টিত হয় নাই । যে পৃথিবীর অযোধ্যায় 
রাম--সেই পৃথিবীর গোকুলে শ্যাম। যেখানে রাজরাজেশ্বর 
ুধিষ্ঠির__-সেই খানেই ভিখারী বিছুর 1 বস্ততঃ হিমালয়ের 'অন্র- 
ভেদী শুঙ্গে, সূধ্যের স্বর্ণরশ্মি ঝলমল্‌ করিতে দেখিয়া, বল্মী- 
কের আত্ম-অস্তিত্নে ধিক্কার দিতে যাওয়া সঙ্গত নহে । যে মন্ত্রে 
হিমাড্রির দীক্ষা, বল্মাকের পক্ষে সে মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়। বদিও 
অসম্ভব, উভয়ের মন্ত্র যদিও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োক্তনও 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি হিমাদ্রির হিমাদ্রিরূপে এবং বল্মীকের 
বলীকরূপে বিকাশেই সেই অস্তিত্বের সার্থকতা, উহাতেই 
উভয়ের যথার্থ সাফল্য । বল্মীক যদি হিমাদ্রি হইতে ন| পারে, 
তাহাতে উহার কোন নিন্দা বা কলঙ্ক নাই; বলীক, বল্মীক- 
রূপে বিকশিত হইতে পারিলেই, উহার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য 
সম্পন্ন হইল, ভাবা হিমালয়ের স্তরে তাহা হইলেই আংশিক 
উপকরণ যোজিত হইয়া রহিল। কিন্তু বল্মীক, বল্মীক না হইয়া 
যদি ভন্ম-স্ত.পে বিকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বল্দীক-স্গ্রির 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়। পড়ে । এই হেতুই বলি, তুমি মহাসাধ- 
কের কঠোর মন্ত্রজাগরণে,_দুশ্চর সাধনার বলে জীবনের 
উচ্চতম গ্রামে অবুঢ় হইয়া, কৃতার্থ হইতে না, পার না পারিলে, 
তাহাতে কোনই ক্ষোভ বা! মনস্তাপের কারণ নাই । কিন্তু যে মন্ত্রে 
তোমার দীক্ষা, তুমি যদি সেই মন্ত্রের সাধনায় সংযতচিত্তে নিবিষ্ট 


৯৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


রহিতে না পার, তোমার জীবন-মন্ত্র যতই নিন্নশ্রেণীর হউক না 
কেন, যদি তাহাঁতেই তোমার মন, প্রাণ ও জীবন আহুতিরূপে 
সপিয়৷ দিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে, প্রকৃতই তুমি ব্রত-ভঙ্গ 
হেতু প্রত্যবায়-গ্রস্ত। তাহা হইলেই তোমার জীবন নিরর্থক 
ও নিক্ষল। সকলের পক্ষেই আপনাপন মন্ত্র মহাসাধনার মহা- 
মন্ত্রের ন্যায় আদরের বস্তু ও পূজার সামগ্রী। সকলেরই সেই 
মন্ত্রজাগরণে যথাশক্তি যত্ব কর কর্তব্য। আপন আপন 
প্রাণের অভান্তরস্থিত নিদ্রাগত মন্ত্র জাগরিত হইলেই, জীবনের 
সার্থকতা । অতএব ইহাই আমাদিগের শেষ আকাঙ্ক্ষা ও 
বিনীত প্রার্থনা যে, সকলেই প্রাণগত মহামন্ত্র জাগরিত হই- 
বার সুযোগ প্রাপ্ত হউক। আমরা সকলেই পুর্নব-গৌরব-স্মৃতির 
প্রাণোন্মাদিনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও যথার্থ মন্ত্রসাধনার পথে 
অগ্রসর হইয়া, ভবিষ্যৎ-পুরুষের আাদর্শ-স্থানীয় হইতে সমর্থ হই 
এবং এইরূপে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ও উন্নতির পথ 
উন্মুক্ত হইয়! আস্তুক। জীবনের সর্নববিধ উন্নততর স্তরারোহণের 
সোপানস্বরূপ সর্বত্র পরিগুহীত কথা হইয়া রহুক,_মন্ত্রের 
সাধন কিংবা শরীর পাতন” । 

এই মহাসঙ্কল্প-বাক্যে স্বস্তিবাচন করিয়া, সমগ্র" মানবজাতি- 
সাধারণ পরস্পর ঈ্যা, দ্বেষ, ঘ্বণা, অসুয়া ও পরশ্রীকাত- 
রত৷ প্রভৃতি কালকুটরাশি কন্মনাশীর পাঁপ-সলিলে ভাসাইয়া 
দিয়া আপন আপন মন্ত্রজাগরণরূপ মহাসাধনার় ব্যাপৃত 
হইতে পারিবে ও মন্ত্রজাগরণরূপ অব্যর্থ শক্তি-সংযোগে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৫ 


আপন আপন জীবনে যথাসম্ভব সাফল্য ও সিদ্ধিলাভ করিয়া 
মানবীয় উন্নতি-স্তরে পদাঙ্ক-স্থাপনে কুতার্থ হইবে এবং কাহা- 
কেও ভক্ত রামপ্রসাদের কণ্টে_-“এমন মানব-জমীন রইল 
পতিত, চাষ করিলে কফল্তো সোনা”-_ এই অন্ুতাপের গীতে 
তান ধরিয়া, অন্ুুশোচনার আনলে দগ্ধ হইতে হইবে না। 
পৃথিবীর ভাগ্যে এমন শুভদিনের স্থপ্রভাত কখনও হইবে কি না 
জানি না। কিন্তু ইহা জানি যে, বাক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনঃ- 
শক্তির একীভূত সমগ্টিই মানবজাতিরূপ বিরাট পুরুষের 
ব্যাপক মনঃশক্তি এবং বক্তিগত বিশেষ বিশেষ জীবন-মন্ত্রের 
জাগরণেই বিরাটের ব্যাপক মন্ত্রজাগরণ ও তৎসন্ভৃত কম্ম- 
ফলের একীভূত সমষ্টিই মানবীয় জাবনের উন্নতি-স্তর এবং 
বিরাটের উদ্ধতর স্তরে অভ্যুত্থানের উপায় ও আশ্রয় । 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
বিভিন্ন মন্ত্রজাগরণ-জনিত কন্মফল একসুত্রে খ্রথিত ও 
একীভূত হইয়া, কিরূপে সমগ্র মানবজাতি-নিষ্ঠ জীবনের 
এক একটা স্ভররূপে সংগঠিত হয়,_মানব-জাতিরূপ বিরাট 
বিগ্রহ শত বাধ! প্রাপ্ত হইয়া, শত বার ইতস্ততঃ করিয়া, 
শনৈঃ শনৈঃ পাদ-বিক্ষেপে ক্রমে এরূপ গঠিত উদ্ধতর স্তরে 
আরোহণ করে, না কুমন্ত্রের কুৎসিত উদ্বোধনে অসার-গর্ভ কৃত্রিম 
স্তরে পাদক্ষেপ করিয়া, ক্রমে রসাতলের পথে অধঃপতিত হয়, 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তাহা থাশক্তি আলোচন! করিব । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এওটি টে তি ও 7৬ স্থ ৬ 


স্মৃতির সুত্র এবং আরোহ 'ও অবরোহ-নীতি। 

যেখানে আধেয়, সেইখানেই আধার; যেখানে আধার, 
সেই খাঁনেই আধেয়। আধেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই, 
উহ্হার জন্য আধার নিদ্ধীরণ আবশ্যক । আঁধার না থাকিলে, 
যেমন আধেয়ের অবস্থান অসন্তব, তেমন আধেয় ব্যতিরেকেও, 
আধারের অস্তিত্ব অর্থশুন্য ও অনাবশ্যক । বস্তুতঃ জগতে 
আধার ব! ভিন্তি ভিন্ন কোন বস্তরই অবস্থান সম্ভবপর 
নহে। আমরা পার্থিব স্তরের কথা বলিয়াছি,_-মানবীয় 
উন্নতি-স্তরেরও সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছি । -স্থান-মাহাত্্য ও 
কাল-মহিমা, এই সকল স্তরের বিন্যাস, গঠন ও বিকাশ- 
বিষয়ে কিরূপ কাধাকারী, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি । পাথিব স্তর ও মানবীয় উন্নতি-স্তর, ছুই আধেয়। 
ইহাদিগের আধার কোথার ? ইহার একটিও পুর্ণাবয়ৰ পূর্ণ 
পদার্থ নহে; উভয়ই ছুটি সর্বব।ল-সম্পন্ন স্বতন্ত্র পদার্থের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অবয়ব বা! অঙ্গমাত্র। সেই পুর্ণ পদার্থ বা 'আধার কি? 

পাখিব স্তরের আধার,_পৃথিবীর বিপুল বপু। পাথিব 
স্তর পৃথিবারূপ পদার্থের অঙ্গ-সংলগ্ন উপাদান। কিন্তু মানবীয় 
মনঃ-শক্তি-সম্ভৃত যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ক্রমোন্নতি বিধায়ক স্তর- 
নিচয়ের আধার ব। দাড়াইবার স্থান কোথায় ? --উহাদিগের 


চতুথ পরিচ্ছেদ । ৯৭ 


ভিত্তি কি:?- উহার! কোন্‌ পদার্থের অঙ্গ বা অঙ্গ-সংলগ্ন উপা- 
দান? পাঁধিৰ স্তরের ভিত্তি যেমন পৃথিবী, ' তেমন মানবীয় 
উন্নতি-স্তরের ভিন্তিও সমগ্র মানব- টির মনঃ-শক্তির সম- 
€বত বিরাট 'সমষ্টি । - টপ 
 এইক্ষণ জিন্ঞান্ত এই যে, প্রতোক টিটি টনি? মন 
শক্তির উপাদান সমুহের যথাযুক্ত; কর্ষণবা উৎকর্ষ বিধান- আর্থ 
প্রত্যেকেই আত্ম-গত মনঃশক্তির উদ্বোধন বা মন্ত্র-জাগরণরূপ 
সাধন! দ্বারা বাক্তিগত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে; কিন্থু তাহার স্বল্পপরিসর নশ্বরজীবন-বাপ্পি 'অভিজ্ঞ- 
তার ফল__তশুকুত মানবীয়' উন্নতির 'সেই সামান্য অনুষ্ঠানটুকুকে 
জীবন্ত রাখিয়। পরবত্তী পুরুষদিগকে দেখাইয়া দিবার, অথবা 
মানবীয় উন্নতি সমষ্টির সব্ববত্রব্যাপক স্তরের সঙ্গে উহা! গীথিয়া 
রাখিবার উপায় কি? স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তরফলক বা ইস্টক-খণ্ড 
একটির অঙ্গে অন্যটি যোজিত হইয়া, অট্রালিকাঁর এক একটি 
স্তরে পরিণত হয়। চুণ, স্থুরকি ইতাদি পদার্থই এই স্তরের গাঁথনী। 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষ নিজ নিজ মন্ত্রজাশগরণবূপ সাধনা-বলে, স্থান 
ও-কাল-মাহাক্স্যের অনুরূপ উন্নতির যে এক একটি ইষ্টক-খণ্ড 
বা প্রস্তর-ফলক প্রস্তুত করে, উহ! মানবীয় উন্নতিরূপ' অট্টা- 
লিকার শক্কে যুড়িয়! রাখিবার গীঁথনী, বা উপ্পীয়.কি ?-স্সৃতি 
রে শক্তির আণবিক "তন্ত্র. উপর নির্ভর করিয়াই, ব্যক্তিগত 
জাতি-নিষ্ঠ -যুগ-যুগাস্তের সঞ্চিত উদ্ভীন ও অভিজ্ঞতার 'মজংলাঁ 

প্রবাহ, যেমন 'সঞ্চয়-সময়ে উহার অন্তন্রিহিত শক্তির- অন্ুরপি 


মে] 


৯৮ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তেমন ভবিষ্যতের দিকেও যুগে যুগে 
বাহিত হইতে থাকে । 

টুণ, স্ুরকির গীঁথনা বিবিধ মসলা যোগে চিরস্থায়িনী 
হয়; এই গাথনীর একটি ইষ্টক-ফলক আর একটির সহিত 
যোজিত হইয়া চির তরে একীভূত হইয়া রহে। প্রবল ঝটিকাও 
সে গাথনীর বন্ধন সহজে ছিন্ন করিতে পারে না। ভূ-কম্পও 
তাহ! সহজে বিদীণ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মসলার সংযোগ 
ন৷ ঘটিলে, প্রত্যেকেই স্বভাবে স্বতন্ত্র রহিয়া, কালে আপনি 
খসিয়া খসিয়। পড়িয়া! যায়। স্মৃতির গাথনী সন্বন্গেও সেই 
কথা । স্মৃতির গাথিনীতে ভাষাই সেই মসল| | 

যখন ভাষার স্ফ,রণ হয় নাই, তখন স্মৃতি প্রতোক 
মনুষ্যকে মাত্র তাহার জীবন-কালের জন্য -সাহাযা করিয়া, 
তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ছিড়িয়। গিয়াছে । কিন্তু 
বাণীরূপিণী সরস্বতীর কপার, মনুষ্যের রসন। হইতে ভাষার 
ভাগীরথা স্ফর্রত হইবার পরেই, স্মৃতি ধারে ধারে সমগ্র 
জাতিগত কল্যাণের পথ বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ 
হইয়াছে । কালক্রমে শব্দগত-প্রাণ, বায়ুভূত-নিরাশ্রর, নিরা- 
কার ভাষ। অক্ষরযোগে মুক্তি পরিগ্রহ করিরা লিখিত আকারে 
বিকশিত হইলে, স্মৃতির চরণে দৃট়-লৌহ-নিগড় সংযুক্ত ও উহার 
কার্ধ্যক্ষেত্র আরও স্থারী ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে 
স্মৃতির আর এক নাম হইয়াছে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস । ইতি- 
হাস অতীতের শরীর-বদ্ধ স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


ইতিহাস বলিয়া কথা কি? মানবীয় অভিজ্ঞতার সমস্ত 
কলই, ভাষা-বিকাশের পর হইতে, স্মৃতির অধিকতর পরিস্ফ,ট 
ও দুটতর গাঁথনী বা বন্ধন-রজ্জুতে বর্তমান ও অতীতকে 
এক শৃঙ্ছলে বাঁধিয়া লইয়া, মানবজাতির কল্যাণ সাধন 
করিতেছে । স্মৃতি, বিবেক ও *ভাষা ব্যতীত অভিজ্ঞতার 
উত্পন্ভি ও স্থায়িত্ব লাভ অসম্ভব কথা। মানবীয় জাতীয় 
জীবনের উন্নতি-স্তর এই ভাষা কর্তৃক শুঙ্খলিত ও বিবেক 
কর্তক অনুপ্রাণিত স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই, উহার 
অন্তনিহিত আদিম উপাদান নিচয়ের সাহায্যে ক্রমশঃ পুষ্টি 
লাভ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে | 
ভূ-তাব্বিকদিগের ০10৫৮ বা ভৃবিষ্ভা শাস্ত্র যেমন সমুদ্রের 
তলবস্তা স্তরে অভ্রভেদদী পর্ববত-টুড়া বা পামাণ-কিরীটের 
ংস-রেণু, শ্যামল-শস্ত-সম্পদের অক্ষয় আকর,_-পলল-স্তরে 
মরুর কঙ্কর এবং  হীরক-স্তরে শ্মশান-ভস্ম দেখিয়া এক 
একবার চমকিয়া উঠিরাছে, এবং সবিস্মযে ততুপ্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া, পরীক্ষার অনন্ত প্রক্রিয়াযোগে, পৃথিবীর আদি- 
তত্ব সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পঁছচিবার নিমিত্ত প্রাণপণে প্রয়াস 
পাইয়ীছে, অতীতের শরীর-বদ্ধ স্মৃতি,_ইতিহাসও তেমনই, সময় 
সময়, মানবীয় সভ্যতা বা মানবীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ দর্শনে, বিস্ময়ে শিহরিয়৷ উঠি- 
য়াছে এবং সভ্যতার উচ্চতম দেব-সম্পদে সংবদ্ধিত উচ্চ মানব 
সমাজেও, বিজ্ঞানের সাহায্যে, মানসিক স্তরের তন্ত-বিচ্ছেদ 


১০৩ জাবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি। 


করিতে যাইয়া, নোমার্চিত কলেবরে মানবজাতির সেই আদি 
শিশু নগ্রদেহ বন্য বর্বরকে বারংবার স্মরণ. করিতে বাধা 
হইয়াছে । ূ 

পৃথিবীর যে স্থানে আজি শ্মাম-কলেবর। বন-ভরমি প্রফুল্ল 
কুস্থম-স্ুধমায় হান্যমরী, সেই, বন-ভমিরই অভ্রান্তরস্থিত মৃত্তিকা- 
স্তরে, হয়ত কুন্তীরের ব্যাদিত-বদন-কঙ্কাল ব। কালসর্পের দংশন- 
ভঙ্গি-বিলসিত ভাষণ পঞ্জর লুক্কার়িত রহিয়াছে । এরূপ বিসদৃশ 
সংযোগ যেমন পাথিব স্তরের নিতা-প্রতাক্ষ অবস্থা, তেমন মানবীয় 
জীবনেও এই শ্রেণীর বিসদূশ সংযোগ নিতা-প্রত্যক্ষ. সামগ্রী । 
মানুষ জাবনের মে স্তরে আরোহণ করিয়। আজি প্রেমের নন্দণ- 
কানন স্থগ্ি .করিয়। লইয়াছে, হয়ত সেই স্তরেরই অন্তার্দেশে 
কোগাও হিংস। লুকাইর! ফণ। বিস্তার করিতেছে, কোথাও কাধ 
তাহার ভূবন-মাহন কান্ত-কলেনর কুম্্ম-শধায় স্জত করিয়া, 
রিনোদ-ভঙ্গিতে ফুল-ধনুর আকর্ষণে প্রেমের প্রাণে ভোগের তরঙ্গ 
তুলিতেছে । কোথাও বৰ! লোভ বকান্ুরের ন্যায় স্বর্গে ও মন্ডে 
ঠোঁট বিস্তার করিয়া, যাহ। কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাই গ্রাস 
করিরা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে । এই হেতুই শান্ত-রসাম্পদ 
দেব-পুজিত তপোবনস্িত খাষি-জাবনের. উন্নততম স্তরে কখনও 
দুর্ঘবাসার ক্রোধ ধা করিয়া প্রলয়-শিখায় জুলিয়া উঠ্িয়াঁছে,: - 
কখনও বিশ্বীমিত্রের গর্ব ও প্রভৃত্ব বিরুট, অট্হাস্তে পুথিবীকে 
কম্পিত করিয়! তুলিয়াছে. এবং কখবও বা কপিলের নয়নানলে 
সগর-বংশ ভম্ম হইয়া উড়িয়া গিয়াছে । এই হেতুই .ঝুধিষ্টির, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১০১ 


মাননীয় চারিত্র সম্পদের সেই উচ্চতম মঞ্চে আরট হইয়াও,_-যখন 
একদিকে ভাত্ম, সত্যের মর্ধ্যাদা রক্ষার্থ, শিখপ্ডি হেন নিজীব 
পদার্থের ক্ষীণ আঘাতে, অগ্ন।ন বদনে শর-শষ্যায় ঢলিয়া পড়িতে- 
ছিলেন ও সত্যের অনুরোধে অন্যদিকে অভ্গন সূর্যাস্তের পুর্বে 
জয়দ্রথ বধে অসমর্থ হইয়া, হ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে আপনার অদ্বিতীয় 
বার-প্রাণটিকে অনায়াসে আভতি দিতে প্রস্তৃত হইতেডিলেন,-- 
/সই সময়েই, অবস্যা-চক্রে, “আশ্রাম! হত ইতি গজ" কহিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । এই হেতৃই, দেব-সিংহাসনারূঢ় ইন্দ্রের প্রতি 
শহলা।-পরিবাদে গৌতমের অভিসম্প।ত হইয়াছিল ; এবং ঈদৃশ 
হবস্তওর বশেই দেব-বংশে শনির উদ্ভব, ও দানবকুলে প্রহলাদের 
উত্পন্তি। বস্তুতঃ জীবনের যে কোন স্তরেই তন্থচ্ছেদ করিয়া 
দেখ না কেন, দেখিবে, যেখানে পশ্রন্থ বা নিকুষ্ট প্রবৃত্তির 
উপাদান বেসী, সেখানেও স্তানে স্থানে উচ্চতর বৃত্তি, মনুষ্য বা 
দেবরের (সৌরভ পরিস্ফট, আবার যেখানে দেবত্ব প্রবল, 
সেখানেও স্তানে স্ানে দেবন্ধ বা উচ্চ বৃত্তির আবরণে পাশব 
প্রবৃন্তির হল-ভলা । দেবতার স্তরে দানবের কঙ্কাল, দনিবের 
স্তরে দেবতার অস্থি । পাথিব স্তরস্থিত বিসদূশ সংযোগ যেমন 
এ সকল স্থানের মবস্থা একদিন কিরূপ ছিল, তাহারই পরিচয় 
প্রবান করে, মানবীয় জাবন-স্তরেও এই বিসদূশ বিষয়ের একত্র 
সমাবেশে, মানুষ একদিন কি ছিল, তাহাই যেন ভার্গক্রমে 
স্মরণ করাইয়া দিতে চাহে । স্মৃতিই এই কম্মের আশ্রয়, 
স্মৃতিই এই অবস্থার মুখ্য অবলম্বন'। স্মতি এইরপে মানবীয় 


১৩২ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি। 


উদ্কন বিধানও উন্নতি-স্তরের ক্রমিক বিকাশে প্রচুর সহায়তা 
করিয়া আসিতেছে । 

মানুষ এই উপায়ে, নিত্য জীবনের স্তর-বিশ্রেষ দ্বারা, সে 
একদিন কি ছিল, তাহা স্মরণ করুক। স্মরণ করিয়া, এবং 
পরীক্ষার পর পরাক্ষার প্রক্রিয়ায় ভাল মন্দ বুঝিয়। লইয়।, মানৰ 
মাপন আপন স্তরের অধিকতর বিশ্ুদ্ধিসম্পাদনে প্ররাসপর 
হউক, ইহাই বাঞ্চনায় ! কিন্কু যাহা বাঞ্চনীয়, জগতের কাধা- 
কারণ শঙ্গলায়-তাভাই যে সম্ভবপর, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়ত। 
নাহ । হাতএব, এইরূপ জাবন-স্তরের অআবস্থ। পধা[লোচন। 
দ্র। স্মতির পটে আতাতের চিত্র দেখিয়।, অতাতের জন্য 
অশ্রন্সিভ্ত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আতঙ্কিত হইবে না 
অতীতের ইতিহাস পাঠ করিরা, ভবিষ্যতের -জন্য আাশার বুক 
বাধিবে এবং আশার বুক নীধিয়। স্তান ও কাল-মাহাত্বাভেদে, 
কখন উৎসাহিত, কখন ব। গতিপণে বাধাপ্রাপ্ত ভইয়।, ব্রঙ্গণা-পদ- 
প্রয়াসী বিশ্মামিত্রের ন্যার়, আত্বগত মন্ত্রজাগরণরূপ কঠোর 
সাধন! দ্বার ক্রমোনতির স্তর-গঠনকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া 
দিবে, -না ভবিষ্য৮তর ললাটে অবনতির কালিমা-লাঞ্তন নিরীক্ষণ 
করিয়।, নিরাশ জদয়ে জআোতে গ। ভাসাইয়। 'নিয়তির টানে 
অধঃপাতের দিকে গড়ায় পড়িবে? এই সকলের কোনটি 
তাহার পক্ষে সমীচীন, ইহাই বিচাধা । 

বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম- এবং অঙ্কুর হইতে তরুর 
উত্পন্ডি। তরু দিনে দিনে ক্রমশঃ বদ্ধিত বা উন্নত হইয়া 
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প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, এবং ফুলে ও ফলে সুশোভিত 
হইয়া তরু-জীবনের চরম উতুকর্ষে যাইয়া পঁহুচে। একবার 
উন্নতি বা উৎ্কর্ষের চরম সীমায় পঁহুচিলে, আর কথা নাই, 
অমনি কালের মুখে উহার সম্পর্কে ক্ষয় ব। লয়ের শিঙ্গা বাজিয়া 
উঠে। তরুটি ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, পলিত, গলিত, অন্তঃ-সার- 
শূন্য ও শুষ হইয়া ঢলিয়া পড়ে। জাগতিক যাবতীয় পদার্থেরই 
এই ইতিহাস। স্ৃগ্রির সকল বস্ত্র প্রাতি যাস্া প্রাযুজা, মানুষের 
সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য হইবে না কেন ? 

মানুষের চরম উুকধ বা উন্নতি কি. মানুষ সেই চরম 
উন্নতির অবস্থায় দেব-সম্পর্দ ভোগ করিয়া, এক্ষণ অবনতির পণে 
অবতরণ করিয়াছে, _ন।, এ তরুটির ন্যায় এখনও বিকাশের 
পথে রহিয়াছে, তদ্দিষয়ে মানুষের প্রতাক্ষ জ্ঞান থাক। অসম্ভব । 
যুক্তি, অনুমান, ব৷ কল্পনী-বলে তাহা সমাক্‌ বুঝিযা লইবারও 
উপায় নাই । তবে একথ। ঠিক্‌ যে, তরু নিজে কালের গ্রাসে 
গড়াইয়া পড়িলেও, যে বীজ হইতে উহার উগুপন্ভি, তাদুশ 
অসংখা বীজ রাখিয়া চলিয়। বায় । সেই সকল বীজ হইতে 
আবার এ শতরুটিরই অনুরূপ কোটি কোটি তরু ফুটিয়।, 
মোটের উপর তরু-জীবনের অধিকতর বিকাশ বা উন্নতির 
অধিকতর পরিস্ফ,ট স্তরেরই প্রকার প্রদর্শন করিয়া থাকে । 

মানুষের সম্বন্ধেও এই অবস্থা সম্ভবপর নয় কি? এক খুষ্ট 
ক্রুশ-কাষ্ঠে জীবন বিসঙ্ভন করেন, তাহার খৃষত্বটুকু শত শিষ্য 
ও উপশিষ্যের যোগে পৃথিবী ছড়াইয়া পড়ে । একজাতি শ্শান- 
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সনলে-ভক্মীভূত-হয়, উহার চিতা-ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, আর.সহল্ 
জাতি শী ভাবে ফুটিয়৷ উঠে। মানুষের পক্ষে ইহা কি নিতান্তই 
অস্বাভাবিক ও অসমীচীন কল্পন্ম ? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে 
মতদ্বৈধ আছে 1৫ -. সি 2 
মানব-জগঙ্ড ক্রমে উন্নতির রর অগ্রাসর__না, অবনতির 
দিকে অবনমিত,. ইহ! একটি গুরুতর প্রশ্ন | ক্রমিক উন্নতির নাম 
আারোহ, ও ভ্রুমিক অবনতির নাম অবরোহ-নাতি । »এই কিস 
সার আরোহ না অবরোহ নাতি দ্বারা নিয়মিত, তাত্বিকগণ এই 
তন্ত্ে বহু আলোচনা ও বিচার বিতর্ক করিয়াছেন । : এক 
জ্েণীর লোক অবরোহ-নাতির সত্যতা শমর্থন করেন। তাহার! 
বলেন যে, জগতে যদি অতি প্রথমে প্রভূত শক্তি-সম্পন ব্যক্তি" 
গণের আবির্ভাব না হইত, তাহ! হইলে, স্যষ্টির উদ্দেশ্যই রক্ষা! 
পাইতে, পারিত না । -এই বলিয়।, তাহারা অতি পূর্ববকালে দিক্‌ 
পালের গ্ঠায় যে সকল মহাপুরুষ জন্মধারণ করিয়া, সংসারের 
বভ গুরুতর অভাব মোচন করিয়া! গ্রিরাছেন, তাহাদিগের প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। অবরোহ-নৈতিকদিগের কথা এই যে; 
উল্লিখিত মহাপুরুষের৷ যে সময়ে আবির্ভত হইয়াছিলেন; 
ততপরবন্তী সময়ে -পুথিবা এঁ শ্রেণীর লোক-প্রসবে নিরন্তরই 
অক্ষমতা-:দেখাইয়া আমিতেছেন | . শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্টদেব; 
বাল্দীকি-ও ব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীন্ম, ভীম ও অভ্ভুন "এবং আলেক্‌- 
জেঞ্ার, সীজার,.ওয়াশিংটন্‌ ও বোনাপাটি, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে 
একবার বই দুইবার জন্মগ্রহণ করেন নাই । বস্তৃতঃ কি দৈহিক, 
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বল-বাধ্য,'কি মানপক প্রতিভা, সকল বিষয়েই মানুষের ক্রমশঃ 
অধঃপাত ঘটিতেছে | 
ধীহারা আরোহ-নাতির সত্যত। সম্বন্ধে আস্থাবান্‌, তাহাদিগের 
কথা অন্যরূপ। তাহারা বলেন, ধিশএসংসার ক্রমশঃ উন্নতির 
পথে উদ্ধ হইতে ভদ্ধতর সোপানে আরোহণ করিতেছে । 
জ্ঞানের আলোক পৃথিবীর কৌন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ গণ্তভীতে 
নিরুদ্ধ না রহিয়া, পৃথিবাময় বিকীণ হইয়া পড়িতেছে। তাহারা 
বলেন,-তোমরা বে দিন দিন শারীরিক বল-বর্য্যে হানি ঘটি- 
তেছে বলিয়া প্রকৃতির ক্রমোনতি-বাদের অযথাথতা প্রতিপন্ন 
করিবার নিমিভ নানা কগ| বলিতেছ, ইহা! নিতান্তই তোমাদিগের 
অসার প্রয়াস বা পগুশ্রম। তোমাদিগের এই সকল উক্তির 
প্রতিকূলে আমাদিগের বন্ভুবা এই বে, সামঞ্তস্ত বিধানই 
প্রকৃতির চির-সিদ্ধ স্বভাব; সামর্ুস্ত স্থাপনই তাহার কম্ম। 
অতি প্র।চান সময়ে, আদিম মনুষ্য জাতিকে, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে 
বাস এবং ব্যাঘ ভন্লুক প্রভৃতি বিবিধ ভিংত্র জন্কুর সহিত একত্র 
থাকিয়া বনচরের জীবন যাপন করিতে হইত । কোন আশ্রয়- 
স্থান ডিল না, তাহার! প্রখর রৌদ্রের অনল-ক্রোড়ে অবস্থান 
করিভ, শ্রাবণের ধারা মাথা পাতিয়। লইত এবং হিমানার হিমে 
উত্পীড়িত হইত। উদ্ররে ক্ষুধা ছিল, গোলায় তুল থাকা দুরে 
থাকুক, ক্ষেত্রেও কৃষির-সঙ্গে তখন কোন পরিচয় ছিল 'না। 
স্থৃতরাং তাহারা বন-সহচর ব্যা্র ভন্গুকের ন্যায় হীনতরশক্তি 
পণ্ুগুলিকে আক্রমণ ও হনন করিয়া উহাদিগের অপন্ধ মাংসে 
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উদর পূর্ণ করিত। প্রকুতি-প্রদন্ত মৌলিক অভাবগুলি যেমন 
আমাদিগের আছে, তাহাদিগেরও উহা তেমনই ছিল। কিন্তু 
আমর! এক্ষণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিপক্ক ও মার্জিত উপায় ও 
ও কৌশলে, অনায়াসে সেই সকল অভাব মোচন করিয়া লই- 
তেছি । তাহা'দিগের তহবিলে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক কণিকাও 
সঞ্চিত ছিল না। স্মতরাং তাহাদিগকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় 
অভাব মোচনার্থত ভয়ঙ্কর কষ্ট স্বীকার, সহিঞুতা অবলম্বন 
ও অপরিসীম বলবী-ধ্োব আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 
সর্ববমঙ্গলা প্রক্রতিও কাজে কাজেই তাহাদিগের দেহে কষ্ট- 
সহিণ্তার আলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভৃত বলবী-ধ্যের সঞ্চর করিয়া 
রাখিযাছিলেন । এই হেতৃই তাহারা শারীরিক বলবীর্ধ্য ও 
কষ্টস-হিষু্তার. আধুনিক মানব তাপেক্ষা সহঅগ্তণে শ্রেষ্ঠ ছিল । 
সঞ্চিত ড্ভান-বিজ্ঞান-ভাঁশার বর্কমান গাক। দারর কথা, আজ 
বিজ্ঞান তাভার এন্দ্রজালিক করে ঘে সকল অভাবনীয় ও 
অচিন্নীয় বাপার সংঘটন করিয়া, পৃথিবীর এই জ্ঞানা- 
লোকজ্জল চক্ষেও তাক লাগাইয়। দিতেছে, পূর্বেন ইহা স্বপ্নেও 
কেহ কল্পনা করাতে সমর্থ হয় নাই । বস্তৃতই, এখন মানব- 
জগতে চগ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিচ্ঞতা-প্রসাদে, আদিম মানব-সুলভ 
বল-বাঁধোর তাদুক্‌ প্রয়োজনীয়তা নাই ; স্থৃতরাং এক্ষণ প্রায় 
কোথাও আর তেমন বল-বাধ্যের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। 
নিত্য-প্রত্যক্ষ জড়ীয় দেহ-প্ঞ্জর মানুষ নহে । সেই দেহের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, _আত্বা ব। মনঃ-শক্তিই মানুষ । আতা বা 
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মনঃ-শক্তির বিকাশ ও উন্নতিতেই মানুষের প্রকুত উন্নতি। 
আদিম মানব বল-বীরধেয পর্ববতোপম হইলেও, জ্ঞান বৈভৰে 
এখনকার মানুষের তুলনায় পকঙ্গুসদূশ ভিল। এখানকার মানব 
আবার বল-বীর্ষো আদিম মানবের তুলনায় নগণ্য হইলেও, ভ্তান- 
বৈভবে তাহার সহত্-যুগব্যাগা শিক্ষাদাত। গুরু-স্তানীর । আধু- 
নিক বিজ্ঞানই সে জ্ঞান-বৈভবের প্রত্রাক্ষ প্রমাণ । এই সকল 
যুক্তির অবতারণ। দ্বারা আরোহ-নৈতিকগণ, বিশ্ব-সংসার ক্রমশঃ 
উন্নতি লাভ করিতেছে, এই চিরপোষিত আত্ম-মতের সমর্থন 
করিরা থাকেন । 

আমাদিগের মতে এই উভয়বিধ তান্বুর সভিতই সতোর 
আংশিক সম্পর্ক আাছে । বাক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
বিচার করিলে, হয়ত আবারোহ-নাতিবাদের সতাতাই অধিকতর 
স্পঙ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিতে সমগ্র 
মানবজাতির একীভূত সমষ্টি ধরিয়া চিন্তা করিলে, বোধ ভয়, 
ক্রমোনতি-বাঁদে নিশ্চিতই নিঃসন্দেহ হইতে পারা যাইবে । 
পূর্নকালে যেমন অনন্যযুগসাধারণ মনীষিগণ জন্মধারণ করি- 
যাছেন, তেমন বর্তমান যুগে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জালে। সর্বনত্র 
ছড়াইয়৷ পড়াতে, পূর্ববকালের ন্যায় অল্পপরিসর সন্কীর্ণস্তানে 
সীমাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত মনীষা! পরিলক্ষিত না হইলেও, তাহা 
অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মনীষার প্রতিভ। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তখন 
এক এক সময়ে কতিপয় নিদ্দিষ্ট সংখাক ভাগ্যবান্‌ বাক্তি ভিন্ন, 
অজ্ঞানান্ধত! হেতু অন্য সকলেই অদ্ধ-অসভ্যরূপে পরিগণিত হইত 


১০৮ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি । 


এবং তাহারা সকলেই, ধাঁহাদিগের হাতে মনীষার মশাল, অন্ধের 
হ্যায় তাহাদিগেরই অনুসরণ করিত। এই কারণে, আরোহ ও 
অবরোহ-বাঁদ, এই উভয়ের মধোই কিঞ্চিৎ পরিমাণ সত্য নিহিত 
আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায়, ষে 
অবস্থ! বাক্তিবিশেষকে বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সমগ্র 
মানবজাতিকেই বাপকভ্ডাবে স্পর্শ করে, যাহ। মানবজাতিরূপ 
বিরাট বিগ্রহকে ক্রমে ফুটাইয়। তোলে, সর্বসাধারণের জন্য 
উদ্ধীরোহণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, উহাই জগদেক-প্রাণ 
মঙ্গলময়ের নিত্য মন্থমোদিত মঙ্গল-নীতি ; এবং এই নীতি দ্বারাই 
বিশ্বের গতি চির-নিয়ন্িত। এনীতি কখনও, অবরোহ-নাতির 
সঙ্কীরণ্ণ আখ্যায়িকায়, বাক্তিবিশেষে আবদ্ধ ক্ষুদ্র উন্নতির স্মৃতি 
বুকে লইঘ়া, বিষগ্নবদনে ও নিরাশ হৃদয়ে আবরোহবাদার অন্ধতম 
কুপে ডুবিয়া থাকিবার বস্থ নহে । উহ! সর্ববাংশেই আরোহ- 
নাতির চিরমআশাপ্রদ আনন্দময় নামে অভিহিত হইয়।, জগ 
জুড়িয়া পুজ! পাইবার যোগ্য । একের তুলনায় যেমন ছু"য়ের, 
তেমন দশের তুলনায় সমগ্রা জাতির, এবং একট। সমগ্র জাতির 
তুলনার সমগ্র পৃিবীস্থিত মানব-সমগ্রির স্বার্থ বা উন্নতি অধিকতর 
দ্রষ্টবা । যে নাতি-বলে, দশজনের অসাধারণ উন্নতির পরিবর্তে, 
সর্বসাধারণের সাধারণ উন্নতি বিহিত হয়, তাহাই সর্নবথা 
প্রার্থনীয় এবং উহ্হাই যথার্থ উন্নতির স্বাভাবিক লক্ষণে অল- 
্কৃত। অতএব জগতের এই বিকাশ-নীতিকে অবরোহ-নীতি না 
বলিয়া, আরোহ-নাতি বলাই অধিকতর সমীচীন । ভাবে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১০ন 


চিন্ত। করিয়। দেখিলে,_-পৃগিবীবাসী সমগ্র মানবরূপী জীবকে 
এক-বিগতরূপে দাড় করাইয়া, উহার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস 
পাঠ করিলে, ভগবানের জগত-যন্ত্রে আরোহ-নীতিই 'ফে নিত্য- 
ক্রিয়মাণা, . চিন্তাশীলের মানস-নয়নে, বোধ হয, তাহা স্পষ্টই 
প্রতিভাত' ভইবে। গর 


পাপা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


জীবনের স্তর ভ্রিতয়। 


ভারতের প্রাটীন খধিগণ মানুষের - সপুগ আত্মার তিনটি 
গুণ বা অবস্তা, পর্যবেক্ষণ করিরাছেন। সেই তিনটি গুণ 
ব। অবস্থার নাম সক, রজত ও তম” ।  সব্গুণ-প্রধান 
আত্ম শ্রেষ্ঠতম, রজোগুণ-প্রধান আত্মা মধাম এ তমো- 
গুণান্িত আত্ম। নিরুষ্ট । ীহাদিগের, মতে; সাত্বিক প্রাণেও, 
সময় ও অবস্থাবিশেষ, রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্য 
ঘটিয়া, উহাকে অধোদেশে টানিয়া লইতে পারে; আবার 
রাজসিক বা তামসিক প্রাণেও সন্দের সাময়িক বিকাশ-হেতু 
তাহাকে অধঃপাতের পথ হইতে টানিয়! আনিয়া অনেক দুর 
উদ্ধে তুলিয়া লইতে সমর্থ হয়। যাহা পৃথক্‌ পৃণকৃর 
ব্যক্তিগত ভাব, তাহাই সমগ্টিরূপে জাতীয় সম্পদ ব্যক্তিবিশেষ 


১১০ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্ক্তি । 


যেমন, ব্যক্তিগতভাবে সন্বঃ, রজঃ বা তমোগুণ-প্রধান হইতে 
পারে, তেমন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষও আবার সত্ব, রজঃ 
বা তমোগুণে সান্তিক, রাজসিক বা তামসিক নামে অভিহিত 
হইবার যোগা হয়। সত্বগুণ-প্রধান খষি, তাপস, যোগী 
ও ভক্ত সম্প্রদায়, সংসার-বিরাগী সাব্বিক। সন্ত ও রজোগুণের 
মিশ্রণে ক্ষত্র-ধন্মী কল্মী-সমাজ, সাংসারিক; একমাত্র রজোগুণের 
প্রাবলো দৈতা ও দানবশ্রেণী, রাজসিক এবং তমোগুণান্বিত 
নির্দিয় ও নিকুষ্ট রাক্ষস বা পিশাচ সমূহ তামসিক। 

পাশ্চাতা জগতের খষি-কল্পী মনীষিগণ যদিও সত্ব, রজঃ 
ও তমোনামে মানবাত্মার কোনরূপ শুণবিভাগ করেন নাই, 
তথাপি এ বিষয়ে প্রকারান্তরে তাহারা কিছু না বলিয়াছেন, 
এমনও নহে। নাহার মানবাত্মার এই গুণত্রয়কেই 11157) 
২৫] এবং [9৬ ৯শ এই ছুই নামে অভিহিত করিয়াচেন। 
আমরা এই গ্রন্থে 11110 ১০ কে প্রবরাত্সা এবং 1.0 
২০] কে অবরাত্বা নামে নির্দেশ করিলাম । % 

আমরা, এই পরিচ্ছেদে মানবীয় ক্রমোন্নতি-ঘটিত যে তিনটি 
স্তরের বিষয় বিবৃত করিতে ইচ্ছ! করি, সেই গ্তরত্রয় দ্বার 
ভারতীয় খষি-নিপ্দিষ্ট সন্ত, রজঃ ও তমঃ অথবা পাশ্চাত্য 


*. অদ্বিতীয় শাঞ্িক পর্ডিত চির-শদ্ধেষ বান্ষব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালী প্রসন্ন 
ঘোষ বাহার মহোদয় 11170 5০1 এবং 19৬0 ১০1 শব্দের যে বাঙ্গল। 
প্রতিশব্দ নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা এই স্থানে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১১১ 


পণ্ডিতের 11151765013 1-0৮৮ ১০1 প্রবরাতা ও অবরাত্মা 
নামে পরিচিত শুধু মানবাত্ার গুণ গ্রাম বা শক্তিকেই 
আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। সেই গুণ বা শক্তি ও তুণ্পন্ন 
কাধ্য-ফল, এই উভয়ই সমবেতভাবে, আমাদিগের এই গ্রন্থে 
ক্রমোন্নতির স্তররূপে নির্ধীরিত, হইল। আমরা সন্ত, রজঃ 
ও তমঃ এই অপ্রচলিত সংস্কত-গঙ্ি পুরাতন নাম ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, ভাগ্য-বিপর্ধয়ে, এক্ষণ পুরাতন 
কালের নিতা-পরিচিত সন্ত, রজঃ ও তমঃ হপেক্ষাও বিদেশী 
71510 ১০] ও 10৬0 501 অধিকতর হৃদ্ভ ও পরিচিত 
হইয়া পড়িয়াছে। স্ততরাং 17155110১০1 14)দাযরে ১০ 
নামেই আমরা আমাদিগের কথাট। বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
প্রথম বা নিন্গ স্তরে 1.০ ১০ বা অবরাত্নীর প্রাবলা 
অবস্থা, নিকৃষ্ট ভাব। দ্বিতীয় স্তরে 7 15110 5011 ও 1.0৮৫ণা 
১১]? --প্রবর ও অবরাজ্মার সামরিক প্রাবল্য হেতু সামা 
অবস্থা বা সমভাব। ততীয় বা উন্নততর স্তরে একমাত্র 
17151) ১][ব। প্রবরাত।র প্রাবল্য হেতু উচ্চতম ভাব ; অর্থাৎ 
পুরাতন সংজ্ঞানুসারে এই তিনটি জীবনের তামসিক, রাজসিক 
ও সান্ত্িক স্তর। এই প্রবরাত্মার উপরেও আবার অবশ্য 
একটি স্তর আছে। মানবের প্রাণে যখন আত্মার জ্ঞান 
স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তখনই সে এই স্তরে আরোহণ করে ; 
এই স্তরে আরূঢ হইলে, তাহার আর পার্থিব কোন পদার্থে 
বিন্দুমাত্রও আসক্তি বা অনুরাগ থাকে না। তখন তাহার 





১১২ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


উদ্ধ-উন্মুখ প্রাণ পরানন্দময় অমতে মগ্ন হইবার জন্যই 
লালায়িত হইয়া উঠে; এবং ত্রিগুণাতীত পরব্রক্ষে লীন 
হইয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভের নিমিত্ত নিরন্তর সমুস্$ক 
রহে। ইহা হিন্দুর হিসাবে সাত্বিকত্ব নহে; সাত্বিকেরও 
উদ্ধীস্থ স্তর দেবত্ব; পাশ্চাতোর চক্ষেও ইহা 11116 সখ 
এর উদ্ধীস্থ সোপান-_ 15০] বা! দেবাত্মার ক্রাড়া-ভূমি | 
' স্তর-ত্রিতয়ের বিশদ পরিচয় প্রদানের পূর্বেব সাধারণ ভাবে 
মানবজাতির মানসিক 'উপাদান এবং ক্রম-বিকাশ-পদ্ধতিতে এ 
সকল মানসিক উপাদানের ক্রমিক উদ্বোধন ও কন্ম-প্রক্রিয়ার 
পর্যায় নির্দেশ একান্ত আবশ্যক । 
ইংলগের প্রসিদ্ধ-নামা দার্শনিক হার্বলাট্‌ স্পেন্সার (177১1 
১১০7) বলেন যে, শিশুর কাধ্য-কলাপে নৈতিক উত্কষ 
আশা করা যায় না। সভ্য-জগতের দীন-সব্ধ অজ্ঞ হইতে আরম্ত 
করিয়া জ্ঞানালৌক-উজ্জ্বল মুকুট-মণি পর্যান্ত, প্রত্যেক স্তরের 
গ্রতোক ব্যন্তিই, শৈশব অবস্তায় যে আদিম অসভ্য বর্ণনর জাতি 
হইতে মানবের উৎপত্তি, সেই বর্বেবোরোচিত স্বভাবের পরিচয় 
দিয়া খাকে। ঢেটাল' নাসিকা, স্ুল ওষ্ঠ, বিস্ফারিত নেত্র, 
নাসা-রন্ধের প্রসারিত বহির্ভাগ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে 
কিছুদিনের তরে যেমন শিশুদিগের সহিত. আদিম অসভা 
লোকের তত্তৎ্-অঙগ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর' হয়, 
প্রকৃতি-প্রদত্ত বুদ্ধির প্ররোহেও ২তেমনই একটু সাদৃশ্য থাকে? 
মানব+্জাতির' শৈশব অবস্থা ও প্রতি মানের শৈশব অবস্থায় 
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এইযে একট বিচিত্র সাম্য বা সাদৃশ্ঠা রহিয়াছে, ইহার 
অর্থকি £ | 

ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য-শিশু তাহার অবিকশিত 
দেহ এবং অস্ফ-ট বুদ্ধি ও অপরিপক্ক জ্ভান লইয়া জীবনের যে 
নিন্নতম স্তরে কিছুকালের জন্য অবস্থিত থাকে, আদিম অসভ্য 
বর্বর, মানবজাতির সেই আদি শিশুও -_দেহ, মন এবং বুদ্ধির 
বিকাশ সম্পরকে প্রা সেই গ্রামে রা সেই নিন্গতম স্তরেই 
অবস্থিত ছিল। এই কারণে, এই সাদৃশ্য । কিন্থু এক্ষণকার 
শিশু-জীবন উন্নত-স্তরস্থিত বিকশিত মানব-জীবনের সহিত অচ্ছে্ধ 
ন্মেহ-বন্ধনে নিত্য অনুস্যত; স্থৃতরাং অচিরেই তাহার চক্ষু ফুটিয়া 
উঠে ;- তাহার অন্ভ্রানান্ধ বর্ববর অবস্থা, ক্ষণস্থায়ি কুজ্ঝটিকার 
হায়, অন্তরালোকের বিকাশে অচিরেই অপসারিত হইয়া যায়। 
শিশুর শৈশব-স্বভাবোচিত 1:50157) বা আত্মবাদও পরকীয় 
স্নেহের আদর ও আবদারে নিতা আপায়িত হইয়া, এবং এইরূপে 
পরার্থা গ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, উহার নিকট 
মস্তক অবনত করিতে শিখিয়৷ লয়। কিন্তু,'আদিম মানবের পক্ষে 
শিক্ষার দ্বার এই ভাবে উন্মুক্ত চিল না৷ বলিয়াই, তাহার বর্বরতা 
দীর্ঘস্থায়িনী হইয়া, তাহার তদানীন্তন অসভ্য চরিতের চিহ্ন বা! 
উপলক্ষণ স্বরূপ আজীবন বর্তমান থাকিত। 

মানবীয় জীবনের এই নিন্নতম ভরে 1,0৮0 521 ব। 
অবরাত্মারই অদ্বিতীয় আধিপত্য । এই অবস্থায়, মানবের 
আত্মবাদ ব। 1:50157-মূলক স্বার্থ চিন্তাই, হৃদয়» মন ও প্রাণকে 


৮৮ 


টি জাবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


একবারে গ্রাস করিয়া রহে। তখন পাশব-স্বার্থই এক- 
মাত্র ধ্যান ও জ্ঞান হইয়া পড়ে। বিবেক প্রস্থপ্ত ; স্ৃযু- 
ক্তির সূত্র এলোমেলো। বিবেক ও স্তযুক্তির ভচাড়না, 
তখন তাহার শুধুই আত্ম-স্থখ-সাধন-প্রয়াসি চিত্তকে, স্বস্ুখের 
জন্য প্রয়োজনীয় নিতান্ত জঘন্য কন্ম হইতেও ফিরাইতে 
সমর্থ হয় না। আমি খাইব, আমি ভোগ করিব, আমার 
যাহাতে তৃপ্তিসাধন হয়, তাহাই করিব; তখন তাহার এই 
একই ভাব ও একই কথা । পশু যেমন ক্ষুধিত হইলে, 
এইমাত্র যে পশু-পত্বীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লেহন করিয়া, পাশৰ 
প্রেম ও আদরের পরাকান্ঠ। দেখাইতেছিল, তাহাকেই করাল 
দং্ী প্রদর্শনে ভয় দেখাইয়া, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়! 
খায়, পক্ষী যেমন পক্ষিণীকে তাড়না করিয়া, তাহার চঞ্চুপুট 
হইতে ভয়-স্থালিত ধান্য-কণ! আপনি উদরসাশ্ড করিয়৷ আনন্দে 
উড়িয়৷ যায় ;- মানুষ যখন জীবনের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত, - 
স্বতরাং সর্ববতোভাবে অবরাত্মার অধান,_-তখন তাহার আত্ম 
বাদ ও স্বার্থ নিষ্ঠতাও প্রায় এই শ্রেণীরই হইয়া থাকে । পরের 
জন্য তাহার মনে একটুকুও চিন্তা হয় না। সৎকাধ্যে অথবা 
কোন প্রকারে কোনরূপ আত্মত্যাগে সে যদি তখন বিন্দুমাত্রও 
অগ্রসর হয়, আপনার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বাধীন প্রবৃত্তি-বশে 
হয় না; -যদি কখনও সে ঈদৃশ অনুষ্ঠান করে, তবে তাহা 
কেবল ভয়ের তাড়নায়, অর্থাৎ আপনাকে বাচাইবার জন্যই 
করে ; স্বার্থের জন্যই স্বার্থত্যাগের ক্ষণিক অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়। 
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বিষয়টি আরও একটু পরিস্ফটরূপে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব। শিশু নিষ্পাপ ও নির্দোষ” এই কথাটি জন-সমাজে 
সর্ববত্র প্রচলিত। হিন্দুর পৌরাণিক মাখ্যায়িকার় আছে, 
পাঁচ বসর বয়স পরান্ত, শিশু ততকৃত অপরাধ বা পাপের 
জন্য জনসমাজেও দায়ী নহে,__পরলোকেও তজ্জন্য কলভোগী 
নহে । শিশু সম্বন্ধে খৃষ্দেবের উক্তি অধিকতর উচ্চ ও 
উদার। তিনি বলিয়াছেন,_-“যদি' দর্গরাজ্যের অধিকারী 
হইতে চাও, তাহা হইলে এ শিশ্টর মত হও ।”" এই সকল 
উক্তি, যুক্তি 'ও ব্যবস্থার এমন আর্থ নয় যে, শিশুর অন্যায় বা 
মবৈধ কন্মে প্রবৃন্তি নাই, বা তাদ্শ কন্ম শিশু কর্তক কখনও 
অনুষ্ঠিত হয় না। শিশুরা অনেক সময়, স্বভাবের বশেই 
ঘোরতর নিষ্ঠঠরতার পরিচয় দিয়া বসে ;--মিথ্যা কথা বলে, চুরি 
করে, রাগান্ধ হইয়া একে অন্যের উপর উৎ্পীড়নে প্রবৃত্ত হয়। 
শিশু এসকল করিলেও, এ সকল উক্তি অর্থশুন্য নহে। এ সকল 
উক্তির তাতপর্ধা এই যে, শিশু দুক্ষার্যের জন্যই দুঙ্কার্ধ্য করে 
ন।। তাহার ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ জ্ঞান নাই । তাহার 
বিবেক ফোটে নাই, ভাল মন্দের পার্থকা বোধ বা বিষয়-জগতের 
কোন তত্বেই অভিজ্ঞত! জন্মে নাই । সে যাহা করে, সরল প্রাণে 
শিশু-প্রবৃত্তির সাধারণ উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া করে । সে কাল- 
ফণীর ফণা-বিস্তার দর্শনে হৌতুফুল্প প্রাণে উহার সন্নিহিত হয়; 
এবং বিষ-দংশনে ঢলিয়! পড়ে । জ্বলস্ত অনলে রূপের চমক 
দেখিয়া, আনন্দভরে উহাকে ধরিতে যায়, এবং আগুনে আঙ্গুল 


১১৪ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি। 


পোড়াইয়া তারত্বরে চীৎকার করে। শিশুর এই সমস্ত অনু- 
ষ্টানই অন্্রতামূলক এবং ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত্তই 
উহার প্রীণ-নিহিত মধুর সারলোর সম্পর্ক। এই সারল্যের গুণে 
মুগ্ধ হইয়াই খৃষ্টদেব শিশুর জন্য নর্গদ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। 
এই সারলা হেতুই, হিন্দু-পুরাণোক্ত মাগুবোর বরে শিশু সমস্ত 
পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে ; এবং এই সারলোর 
অন্ুরোথেই জন-সমাজ শিশুকে নিস্পাপ ও নির্দোষ বলিয়া 
ধরিয়া লইয়াছে | 

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শিশু কর্তক বনু মন্দ অনুষ্ঠান হইয়। 
থ[কে। ধাত্রী-গ্রহে বসিয়া কিছুকাল শিশু-চরিত্র পধাবেক্ষণ 
করিলেই, এই উক্তির সমর্ধনার্থ বন্ধ প্রমাণ সংগৃহীত হইতে 
পারে। শিশুগণ বদি শাসনের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে 
দেখ! যায় যে, তাহারা শ্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অপেক্ষাও একে অন্যের 
প্রতি অধিকতর নিষ্ঠঠর আচরণে প্রবৃত্ত হয়। শৈশব-সময়ে 
স্বেচ্ছামত চলিতে পারিলে, শিশু কর্তক নিষ্ঠুরতার একশেষ 
প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু শিশু-প্রাণের এই বন্যভাবাপন্ন 
আদিম অবস্থা শৈশবের সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়া যায়। শিপু 
মানুষরূপে ফুটিতে ফুটিতেই জীবনের উচ্চতর স্তরে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হয়। তাহার পক্ষে এই পথ স্বভাঁব-প্রদর্শিত 
পথের ন্যায় সরল ও স্থগম। এক দিকে জন্মমাত্রই মনুষ্য- 
সমাজে প্রচলিত ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রণালী শিশুর শিক্ষা-কার্ো 
স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিযুক্ত হয়; অন্যদিকে যাহাদিগের ক্রোড়ে 
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শিশুর অবস্থান, তাহাদিগের নিতা-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত তাহার মনের 
উপর প্রতিনিয়ত কাধা করিতে থাকে । 

আদিম মানবের পক্ষে একথা নহে। মানবজাতি, সেই 
আদিম শৈশব অবস্থায়, পুর্বব-সঞ্চিত সভাতার কর-রেখা-নিদ্দিষট 
গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাদিগের প্রতিপদে কাটা 
ফুটিয়াছে,-তাহাকে পদে পদে ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়। লইতে 
হইয়াছে । সুতরাং অতি ধীরে কেবল স্বভাবের সহায়তায়, 
তাহার! যুগযুগান্তের পরখ 'ও পরীক্ষার পরে, অতি মন্থর গতিতে 
সভ্যতার স্তরে আরোহণ করিতে পারিরাছে । তাহারা পুরুষ- 
পরম্পরায় বন্তমান সভ্যতার অ্রষ্টী। তাহারা বহু সাধনালন্ধ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা জীবনের এক একটা স্তর গঠন করিয়াছে, এবং 
তাহার পরে অতি সাবধানে পাদক্ষেপ করিয়।, দুই পদ অগ্রসর ও 
একপদ পশ্চাত্বন্তী হইয়া, অনেক আঁয়াসের পরে, সেই স্তরে 
স্ায়ী হইয়া বসিয়াছে। অনন্তকাল হইতে এই প্রক্রিয়ার পুনঃ 
পুনঃ আবৃত্তিতেই বর্তমান সভ্যতার বিকাশ । কিন্তু বন্তমান 
যুগের-মানব শিশুকে এই শ্রেণীর আয়াস স্বীকার করিতে হয় 
না। তাহার। সভ্যতার উচ্চতর গ্রামে জন্মধারণ করিয়৷ মানসিক 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, -উত্তরাধিকার-সুত্রেই যেন পুর্ববসঞ্চিত 
সম্পদের অধিকারী হইয়া বসে। তাহাদিগের জীবন-ব্যাপারে 
নূতন স্তর গড়াইয়া লইতে হয় না, তাহারা পূর্বব-গঠিত স্তরের 
সংস্কার দ্বারাই অনেক সময় উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকে । এ অংশে সত্যযুগের মানব-নিকর অবশ্যই 
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ভাগাবান্‌ সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবজাতির আদি শিশু কিরূপে, 
কীদ্শ মানসিক উপাদানের বিকাশে, মানুষ হইবার সর্বপ্রথম 
পথ প্রাপ্ত হইল, আমরা এক্ষণ তৎসম্পর্কেই একটু আলোচনা 
করিব | 

প্রত্যেক আদিম মনুষ্য বা! বর্বর ব্যগ্টিভাবে আজীবন শিশু- 
ভাবাপন্ন রহিলেও, সে মানব-শিশু,_বিকশিত ও বিকাশমান 
মানব-সমীজের অবিকশিত আদিজনক । সে বংশ-পরম্পরার 
স্মৃতির ক্ষাণ সূত্রে সুত্রিত রহিয়া, সমষ্টিতে ক্রমে ফুটিয়াছে ; 
এবং স্তরের পর স্তরে ক্রমে উন্নতির পথে উদ্ধে আরোহণ করিয়া, 
বন্য বর্বরতা ব। পশুত্ব একবারে ধুইয়। পুডিয়া ফেলিয়৷ দিতে না 
পারিয়৷ থাকিলেও, আবরণের উপরে আবরণে উহা ঢাকিয়। 
লইয়া, স্তুসভা মানবের স্মার্ডভিত বিনোদ-বেশে দণ্ডায়মান 
হইয়াছে । এইক্ষণকার শিশুদিগের ন্যায় এই পরিবর্তন, 
কতিপর বসরের মধ্যে ঘটে নাই,_-ক্রম-বিকাশ-নীতির যুগ- 
যুগান্ত-ব্যাপিনী প্রক্রিয়ীয় ধীরে ধীরে হইয়াছে । 

যুগযুগান্ত-বাপিনী কিরূপ বিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানবজাতির 
আদি শিশু মনুষ্যান্থে বিলসিত হইতে সমর্থ হইয়াছে, ইতিহাসের 
প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘটন! দ্বারা তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা 
দূর অতীতের চির-অন্গকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত কথ।। বাস্ত-গৃহের 
সান্নিধ্যে নিতা-প্রতাক্ষ যে ক্ষুদ্র তরু বাক্ষীণ লতাটি বৃদ্ধি পাইতে 
পাইতে ক্রমে বিকশিত হইতেছে ;--উহারও বিকাশগত প্রত্যক্ষ- 
দুষ্ট ইতিহাস সম্কলন অসাধ্য । উহা! পরশ্ম ভিত্তির নিন্মে ছিল, 
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কাল ভিত্তির সমান উচ্চতালাভ করিয়াছে, আজ প্রাচীরে হেলান 
দিয়৷ দাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, _অহোরাত্র চক্ষু লাগাইয়া 
তাকাইয়া থাকিলেও, যেমন উহার এই সর্ববক্ষণব্যাপা বিকাশ 
বা বৃদ্ধির গতি দৃষ্টিগোচর হয় না, মানবীয় বিকাশের গতিও 
তেমন চক্ষু দিয়! তাকাইয়া থাকিয়া দেখিবার বস্তু নহে । উভারও 
ফল প্রত্যক্ষ, বিকাশ-প্রক্রিয়া, যুক্তি ও অনুমান দ্বারা বোধবা ;-- 
ইহারও ফল প্রত্যক্ষ, বিকাশ চিন্তা, যুক্তি ও কল্পনা দ্বারা অনু- 
মেয়। মনোবিজ্ঞান মানবীয় বিকাশ-প্রক্রিয়ার তন্বে যে 
সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছে, এস্তলে সেই বিজ্ঞান-সুত্র ধরিয়া, 
এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ছুই চারিটি কথা বলা, বোধ হয়, অসঙ্গত 
হইবে না। 

ক্রম-বিকাশ-নীতিবলে, যে বীজ যে প্ররুতির সেই বীজ 
হইতে সেই প্রকৃতির বস্তুই পরিস্ফ,রিত ও বিকশিত হইয়া! 
থাকে। মালতীর বীজে গোলাপ অথবা আমের আঠিতে জামের 
উৎপত্তি অস্বাভাবিক ও অসম্ভব । মানবজাতির আদি শিশু, 
বনচারী বর্বর পশুর সহিত বন্য-জীবন যাপন করিয়াও, কালে 
মানুষ রূপেই ফুটিয়াছে। কিন্তু কোন পশু মানুষের গুহে 
সাদরে গৃহীত ও প্রতিপালিত হইয়াও এবং অষ্টপ্রহর মনুস্যা- 
সংসর্গে বাস করিয়াও, কোন কালে, মানুষ হইতে বা মানুষের 
প্রাণে বিকসিত হইতে পারে নাই। ইহা কেন? না, 
মানুষ মনঃ-শক্তির যে বীজ বা অঙ্কুর লইয়া পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছে, কোন পশ্ড সে বীজ লইয়া জন্ম ধারণ 


সি 


রি জীধনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


করে নাই। পশুর একমাত্র সম্পদ্‌-_সংস্কার (75070) । 
অসভ্য বর্বর বা আদি মানবশিশুর সম্বল শুধু সংস্কীর নহে; 
সেই সংস্কার এবং সংস্কারের উপরে আরও একটু কিছু। 
সেইটুকু জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন অঙ্কুর ও হাদয়-বুত্তির অস্ফ,ট 
জ্যোৎস্সা-প্ররোহ । এই ছুটি বস্তুর সন্ভাবেই মানুষ মানুষ 
এবং এ ছুটির অসন্ভাবেই পশু পশু । বর্বর-ভাবাপন্ন 
মানুষে পাশব-সংস্কার প্রবল এবং ভ্ান ও হৃদয়-বৃত্তি 
নিস্তেজ ছিল। এ ছুইটি যত ফুটিয়াছে, সংস্কীর-জনিত 
উত্তেজনা ততই সংযত ও প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে 16 
কথাট৷ ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, সংস্কীর কি পদার্থ, 
অগ্রে তাহাই অবধারণ করা আবশ্যক । 17175111101 বা 
সংস্কার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধনামা জীব-তন্তবি পণ্ডিত কুভিয়ার 
(০9৮1৩) বলিরাছেন,_-পশ্বাদি ইতর জন্ুর মস্তিক্ষে কতক- 
গুলি কল্পিত-মুত্তি ব৷ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সর্বদাই বিদ্যমান আছে ; 
উহ্বাদিগের কার্ধযাবলী এ স্বাভাবিক অনুভূতিদ্বারাই নিয়মিত 
হয়। এই সকল মনুভূতির প্রকার ও প্রকৃতি অনেকাং- 
শেই স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে । নিদ্রিত 
অবস্থায় ভ্রমণকারী (১01010001901151) স্বপ্ত; তাহার সেই বা 
স্বপ্লাক্রান্ত অবস্থায়, মানসিক বিকারবশে যে সকল কাধ্য করে, 
জাগ্রত অবস্থায় যেমন তাহার কিছুই মনে রাখিতে পারে না, 
অথচ করিবার সময়, ভাল মন্দ, কালাকাল ও সুবিধা অস্থুবিধা 
বিচার করিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ রহে, তেমন এই সংস্কার- 
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পরিচালিত জীব-নিবহ যাহা করে, তাহ! অন্তনিহিত স্বাভাবিক 
শক্তি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়ীই করে। 
কুভিয়ারের এই ব্যাখ্যাই যদি প্রামাণিকরূপে গ্রহণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা মানিয়। লইতে হইবে যে, বহি- 
জগতের জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বার ইতর জন্তদিগের কাধ্য একে- 
বারেই নিয়ন্ত্রিত হয় ন।,__একটা অন্তনিহিত শক্তি দ্বারাই উহার৷ 
যন্ত্রব পরিচালিত হয় মাত্র। কিন্তু একটু বিশেষ প্রবিষ্টরূপে 
অনুসন্ধান করিলে, কুভিয়ারের এই সিদ্ধান্ত সর্ববথা সমীচীনরূপে 
গ্রহণ কর! দুঃসাধা হইয়া পড়ে। ইতর জন্বুগণ অন্তনিহিত 
শক্তির বশে যন্ত্রব পরিচালিত হয় সত্য; কিন্তু তাহা হওয়া 
সন্ত্বেও বাহা-জগতের অনুভূতি বা জ্ঞান উহাদিগের একবারে 
নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তীব্র শীতের সময় 
কুক্ধুর, যেখানে ভন্ম বা গু খড়ের স্তুপ থাকে, সেইখানে 
যাইয়া আরামে শয়ন. করে। বিড়াল জল ভাল বাসেনা। 
জলের ছিটা গায়ে লাগিলে বিড়াল বড় বিরক্ত হয়।' বৃষ্টিপাতের 
সম্তাবন! ঘটিলেই, সে যেখানে জল-বিন্দ্রু তাহার গায়ে লাগিতে 
ন! পারে, এরূপ কোন স্থানে যাহয়! আশ্রয় লয়। বাহ 
জগতের কোনরূপ জ্ঞান বা অনুভূতি না থাকিলে, পশুর 
সংস্কীরে এরূপ সতর্কতার ভাব কখনও পরিস্ফ,রিত হইত না। 
পশ্বাদি ইতরজীবের কাধ্যকলাপ এবং নিদ্রিত ভ্রমণকারী ব৷ 
স্বপ্নাভিভূতের কাধ্যাবলীতে যে একট! অতি বড় স্থুল পার্থক্য 
ব্হিয়াছে, কুভিয়ার তাহার প্রতিও একবারেই লক্ষ্য করেন নাই। 
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সে পার্থকা এই,-_স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, অথবা মানসিক 
বিকার বশতই হউক, মানুষ যখন যে কার্য করে, সেই কাধ্োর 
মধোই একটা শৃঙ্খল! দৃষ্ট হর, এবং কোন একটি দুর উদ্দেশ্য 
সাধন অভিলাষেই যে তাহার আন্তরিক বৃত্তিগুলি কাধ্যরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তাহ! স্পষ্$ই পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । 
ইতর জীবের কারো কোন শুঙ্খলা নাই, এবং কোন সুদুর 
উদ্দেশ্যের সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকে বলিয়াও অনুমিত 
হয়না । 

আমর! প্রাতঃকালে শষাতাগ করিয়া বেশ পরিবর্তন করি । 
এই সময়, সহত্র বিষয়ক সহজ প্রকার চিন্ত। আমাদিগের মনে 
বিচরণ করিতে থাকিলেও, বেশ-পরিবর্তনই যে তখনকার উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । পতঙ্গ- 
জননী অণ্ প্রসব করে প্রকৃতির প্রবর্ধনার ; এবং সেই অগ্ু-সম্ভতৃত 
পতর্গ-শিশু যেখানে প্রচুর আহাধা পাইয়া সংবদ্ধিত হইতে 
পারে, সেই স্তানই অণ্ড প্রসবের জন্য মনোনাত করিয়া লয়, 
ইহাও সে স্বভাবের বশেই করে । কিন্তু কি জন্য, কেন সে অগ্ড 
প্রসব করে, তাহা সে জানে না; অগ্-সম্ভৃত সন্তীনের আহার্যা- 
প্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ বিচার শিতর্ক করিয়াও সে স্যান মনো- 
নীত করে না। অগ্ডের ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়েই সে 
চিন্তা-শৃন্য ও অন্ধ | ইহাই সংস্কার বা 175117)01 ফলতঃ সংস্কার- 
পরিচালিত কর্ম-প্রবৃত্তি সমাপন হইতেই কাধ্যরূপে অভিবাক্ত 
হইয়! পড়ে । পূর্বে উদ্দেশ্য অবধারণ, তণপর মানসিক বিচার- 
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বলে তছুপযোগি কাধ্য-প্রণালী নির্দেশ এবং অবশেষে সাধন-কল্লে 
প্রয়াস, ইহা সর্ববতোভাবেই সংস্কারের বিরুদ্ধ-প্রকৃতি বা ভাব। 
পাশব-সংস্কারের মত মানুষের মধ্যেও একটা জিনিষ আছে । 
কিন্তু উহা সর্নবলক্ষণাক্রান্ত পাশব-সংস্কার নহে। মানুষের 
স্কীারও অভিজ্ঞতা দ্বার নিত্য নিয়মিত। সুতরাং প্রথম 
হইতেই জ্ঞান ও বিবেক-বিচারের সহিত উহার অচ্ছেছ্ সম্বন্ধ | 
মানবীয় বৃত্তিগুলিকে প্রধানত; তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে। এই বিভাগ ত্রিতয়ের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণীস্য 
বৃত্তির সহিত পূুর্ব্বোক্ত ইতর প্রাণীতে পরিদৃশ্যমান সংস্কারের 
সাদৃশ্য আছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে মানবীয় এই শ্রেণীর 
প্রবৃত্তিগুলিকে 17510 বল! হয় নাই,_[00150791017১ নামে 
নির্দেশ করা হইয়াছে । আমরাও এগুলিকে প্রাকৃতিক প্রাক্তন- 
প্রবৃত্তি নামে অভিহিত করিলাম । 
এই শ্রেণীর প্রবৃত্তির উত্তেজনাকল্পে বহির্জগতের প্রয়োজ- 
নীয়তা বড় বেসী নাই। অহনিহিত অভাব-অনুভীতিই এই 
শেণীর প্রবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজক হেতু । এই প্রবৃত্তিগুলিও 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত । ইহার একটির কার্যা-_ আহার 
ও বিহার অর্থাৎ পুংস্ত্রীসংয়োগ ইতাদি। অন্যটির কার্ধা-_ 
জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা । প্রথমটি নাম- বুভুক্ষা 2197১611661 
বুভুক্ষা, দ্বিবিধ__-জঠরানল-সম্ভূত ও ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত। এই দ্বিবিধ 
বুভূক্ষা যেমন মানুষে আছে, তেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, 
তরু, লতা, এমন কি, যে শ্রেণীর জীবের জন্ম, শরীর ধারণ, 
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রক্ষণ ও পোষণ, এবং সংখ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন আছে, তাহাতেই 
উহ্হা ন্বানাধিক পরিমাণে বিষ্ভমান আছে । জীব-পধ্যায়ের নিঙ্গতম 
গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া, সর্বেবাচ্চ গ্রাম পধান্ত, সর্বত্রই এই 
বৃভুক্ষার 21১7১171 সন্ত বা কাধ্য পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ- 
জগ হইতে মানবজাতি পরধান্ত সমস্তের ইতিহাসই এই বৃত্তির 
স্ক্তি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । যেখানে জাতিতে 
প্রবাহ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সেই খানেই এই শ্রেণীর বুত্তিগুলির 
সন্ত! ও স্ফ,্ডি অনিবাধা | 

প্রাস্তন-প্রবৃন্তির দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জৈবিক-স্বভাব-প্রবণতা 
জাব-জগতের প্রারুত বা জন্ম-সম্পদ। কিন্তু সমস্ত স্তরের 
জীবেই উহা সমপরিমাণে বর্ধমান থাকে না। কোন স্তরের 
জাবে বেসা, কোন স্তরে পরিমাণ ও মাত্রায় এই প্রবৃত্তি 
্ষীণতর | এই প্রবৃত্তির প্রধান ধন্ম ইন্দ্রিয়সঘৃহের পরিচালন 
এবং ক্রমিক পরিচালনা হেতু ক্লান্ত ও শিখিলবাধ্য হইয়া 
পড়িলে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশ্রাম ও অবসর প্রদান । জগতের 
সমস্ত চক্ষু আপনা হইতেই প্রতিনিয়ত দর্শনার্থ পরিচালিত 
হইতেছে, এবং ক্লান্তি বোধ হইলে, আপনা আপনি মুদিত হইয়া 
আসিতেছে । কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্ড্রিযর সম্পর্কেই এই কথা। 
হস্ত পদাদির অবিশ্রান্ত সঞ্চলনই স্বভাব। পশু পক্ষী আহার 
অন্বেষণে অঙ্গচালনা করে; যখন এ প্রয়োজন না থাকে, 
তখনও পরস্পর মিলিয়া সেই এক প্রকার খেলার রঙ্গে 
শরীর চালনায় ব্যাপৃত রহে। গো-বসেরা যে উহাদিগের 
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জননীর কাছে কাছে থাকিয়া, পুচ্ছ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া 
ছুটাছুটি করে, তাহা বস্তৃতই দেখিবার জিনিম। মানব- 
শিশুকে তিলাদ্দকালও নিষ্পন্দভাবে শধ্যায় শোয়াইয়া রাঁখ। 
যায না। তাহার হাত প1 সর্বদাই চলিতে থাকে । বায়াম 
দ্বারা অঙ্গপ্রতাঙ্গের বিকাশ ও পুষ্টিসাধন হয়; প্রকৃতির এই গৃঢ 
রহস্য বুঝিয়া অথবা গুরুমহাশয় প্রদন্ত স্বকর্ণমর্দন এই তবের 
মন্ম অবধারণ করিয়। অপোগণ্ড শিশু ইহা করে না। স্বভাবের 
বশেই ইহ! করিতে বাধা হয়। এইরূপ করিতে করিতে বখন 
ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আপনি নিদ্রা আসিয়া কোলে আবরিয়া 
লয়। নিদ্রীতেই অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ও ইন্দ্রিরগ্রামের বিশ্রাম । 
ইহাই জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা । তরু, লতাও এই প্রাকৃতিক 
শক্তিতে বঞ্চিত নহে । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা, তরু লতাতেও 
চেষ্টা ও নিদ্রীরূপ জৈবিক স্বভাব-প্রবণতা বর্তমান আছে, এই 
তথ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

মানবীয় আর এক শ্রেণীর বুক্তির বিষর বিবৃত হইতেছে | 
এই শ্রেণীর বৃন্তি আভ্যান্তরিক অভাব অনুভূতি হইতে উদ্বোধিত 
হয়। আভ্যন্তরিক ক্ষতিপূরণ, বা প্রয়োজন উদ্ধারার্থ কোন 
প্রকার বুভূক্ষার উত্তেজনা হইলে, যে বাহ বস্তু দ্বারা সেই ক্ষতির 
পুরণ বা তৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন হইতে পারে, মন বুভুক্ষাবশে প্রয়ো- 
জনীয় ইন্দ্রিরগ্রাম লইয়া উহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে । সে 
কখনও রাক্ষসের মুক্তিতে উহাকে গ্রাস করিতে যায়, কখনও বা 
বিলাসীর ভাবে উহাকে অধিরুত রাখিয়া, উহার ক্ষণিক ভোগেই 
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তৃপ্তিলাভ করে। এই শ্রেণীর বৃত্তির উদ্বোধন আভ্যন্তরিক 
অভাবে ১ আকষণ বাসা বস্তুর প্রভাবে । 

অপর এক শ্রেণীর বৃত্তি আছে, তাহার! নিদ্রিত অবস্থায় 
অন্তকরণে লীন হইয়া রহে। আভান্তরিক সহজ্স প্রকার 
অভাবে তাহাদিগের এ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বহির্জগৎ-স্থিত 
পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে বা সংঘমে তাহাদিগের উত্তেজনা ও 
স্ফপ্তি হইয়৷ থাকে। যাহা সুখকর ও গ্রীতিজনক, কিংবা 
যাহা প্রয়োজনীয়, চিন্ড আভান্তরিক উত্তেজনায় তাহার দিকে 
স্বতঃ পরতঃ আকৃষ্$ হয়। কিন্তু যাহা কষ্টদায়ক, অপ্রীতিকর, 
-- যাহা ক্ষতিকর, অমঙ্গলজনক, কিংবা যাহা প্রয়োজনীয় নহে, 
--বরং পরিবজ্জনীয়, চিত আপনি তাহা হইতে ফিরিয়া আইসে 
এবং তাহ। দূরে মপসারিত করিয়! ফেলিবার নিমিত্ত, কিংব৷ তাহা 
হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার জন্য, অধীর হইয়। উঠে। জীৰ যে 
সকল বৃন্তির বশে এই কাধা করে, সেই সকল উগ্র অপসারিকা- 
বৃত্তির একটি দ্বণা, আর একটি ক্রোধ এবং তৃতীয়টি ভয়। 
অরুচিকর, অবজ্ঞাজনক বস্ত সম্মুখে বর্তমান থাকিলে, মানবের 
মনে যে বৃত্তির উত্তেজনা হয়, তাহার নাম ঘ্ব্ণা (970122075) । 
যে, বাহা বস্তরকে আশ্রয় করিয়। ঘ্বণার উৎপত্তি, চিত্ত তৎপ্রতি 
আকৃষ্ট হয় না, তাহা হইতে মুখ ফিরাইয় লয়, যাহা দ্বারা 
কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত, আহত, বা বিড়ন্বিত হওয়া গিয়াছে, 
তাহার প্রতি মানবীয় মনের যে ভাব, উহার নাম ক্রোধ 
€2756) । ক্রোধের সহিতও অনুরাগাত্মক আকর্মণের কোন 
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সম্পর্ক নাই। ক্রোধেরও ফল বিরাগ । ক্রোধও যাহার জন্য 
উহার উদ্বোধন, তৎ্প্রতি হয়ত দূর ভইতে আরভ্ত-নয়নে দৃষ্টি 
পাত করে, আর না! হয়ত, সেই বাহ বস্তর অস্তিত্ব লোপের 
নিমিত্ত সংহার-সুত্তিতে অগ্রসর হয়। যে ক্ষতি, অমঙ্গল বা 
বিপদ্‌ সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই যাহা 
উপস্থিত হইতে পারে, তাদৃশ ক্ষতি, অমঙ্গল, বা বিপদের 
কল্পনায় যে মানসিক ভাবের উদয় হয় উহার নাম ভয় 
( 6*)। যাহা হইতে ভয়ের উদ্ভব, তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হওয়া দূরে থাকুক, “ত্রাহি মধুসূদন” রবে, তাহা হইতে সরিয়া 
পড়িতে পারিলেই মনের প্রণতৃপ্তি। গ্বণা, ক্রোধ ও ভয় এই 
তিনটি পরস্পর এমনই একটা বিচিত্র সখ্য-সৃত্রে আবদ্ধ যে, 
তাহার (কোনটি প্রারশঃ অপর ছুটির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া 
তিষ্ঠিয়। থাকিতে পারে না। ক্রোধ দ্বণার অনুসরণ করে, দ্বণাও 
(ক্রোধের অনুবুন্তি করিয়া ক্রতার্থ হয়। ভয় হইতে স্বণার 
সঞ্চার কিরূপে হয়, সহজেই তাহা অনুমেয় । এক প্রকারের 
ক্রোধও অসহনীয় ভয়ের স্থলবন্তী হইয়া প্রলয়-হুস্কারে 
শর্জিয়। উঠে ;--বিপদে পড়িয়া পশু পক্ষী কর্তৃক আক্রমণ ও 
মানুষের মরিয়। হইয়া! মারিতে যাওয়া, এছুই ভয়-জন্য ক্রোধের 
আকস্মিক বিকাশের ফল। 

প্রথমোক্ত বৃত্তিটি__অর্থাৎ বুভূক্ষা। প্রভৃতি শরীর-পোষণী 
বৃন্তি, উদ্ভিদাদিতেও বর্তমান আছে। কিন্তু ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয় 
প্রভৃতি উগ্র অপসারিকা বৃত্তিনিচয় উদ্ভিদাদিতে আছে বলিয়৷ 
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অনুমিত হয় না। উহা! জীব-জগতের সম্বল। পরস্পর প্রতিকূল 
ও বিরুদ্ধ প্রকৃতিক পদার্থ ও ধ্বংস-সাধনী শক্তিতে জগৎ 
পরিপূর্ণ । এই অমঙ্গল উপকরণের আক্রমণ হইতে অবাহত 
থাকা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবুন্তি। প্রথম কম্ম শরীর 
পোষণ ; দ্বিতীয় কম্ম প্রতিকূল ও বিরুদ্ধপ্রকৃতির পদার্থ হইতে 
আত্মরক্ষণ। এই শেষোক্ত আত্ম-রক্ষণ কার্ধ্ ঘণা, ক্রোধ, 
ও ভয় ইন্যাদি বুন্তির প্রয়োজন ঘটে । জীব-নিবহের মধোও 
আবার মানুষের প্রাণেই এই তিনটি পরর্ণমাত্রায় বিকশিত | 
ইতর প্রাণীতে ক্রোধ ও ভয় এই দুইটি বুস্তির ক্রিয়া পরিস্ফ,ট 
আছে বটে, কিন্তু ঘণার ভাব অতি ম্বদব--এমন কি, অধিকাংশ 
স্থলেই অননুমেয় । 

আদিম মনুষ্য বা বন্য বর্ববর এই ছুই শ্রেণীর বৃত্তির প্রাবল। 
দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, পশ্তর সমশ্রেণীতে বন্য জীবন যাপন 
করিতেছিল। কিন্থু মানুষের সেই বন্যজীবনেও, অন্তনিহিত 
মনঃ-শক্তির ক্রমিক পরিল্ফ,রণ হেতু, পশুর সহিত অচিরেই 
তাহার পার্থকা ফুটির। পড়িয়াছে । ক্ষুধা বন্য পশু ও বন্য মনুষ্য 
উভয়েরই সমানরূপে প্রয়োজনীয় বুক্তি। পশ্/র ক্ষুধা সেই সময় 
হইতে এখনও স্বভাবজাত তৃণাদিতেই তৃপ্তিলাভ করিতেছে;__ 
অথবা করাল মুক্তিতে মুখ-ব্যাদান করিয়া একের ক্ষুধা অন্যকে 
গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে । কিন্তু মানুষের ক্ষুধা দীর্ঘকাল ইহা 
পারে নাই। উহা অচিরেই অপক্ক পরিহার করিয়া, স্বভাব- 
পন্ক ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে,__মাম মাংসে অবজ্ঞ। করিয়া! 
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অগ্নিপক্ষ ম।ংসের আন্দাদ গ্রহণ করিতে শিখিয়।ছে । ক্রোধাদি 
বৃন্ভি সন্বন্ধেও এ কথা। পশুর ক্রোধাদি বৃত্তি, আদি সময় 
হইতে, সেই একই ভাবে এখনও পরিস্ফ,রিত হইতেছে । সিংহ, 
বাত্র, ভল্গুক, মহিষ, শুকর ও গণ্ডার প্রভৃতিতে ক্রোধের ক্রির়। 
স্বাভাবিক পাশব-সংস্দার-হেতু, এক এক শ্রেণীর জীবে এক 
এক প্রণালীর হইলেও, স্থ্টির সময় ভউতে একই ভাবাপন্ন ও 
একই প্রক্তিরই রহিয়াছে । মহিষের নাসিক।-পবনি, খুর-তাড়ন 
শৃঙ্গ-আস্ফালন, শুকর ও গণগ্ারের এক-রেখা-গতি, ভল্গুকের 
বিকট চাকার এবং বাঘের গজ্জন ও লাঙ্গল-সর্শালন ক্রোধের 
এই সকল লক্ষণ, আদি সমর হইন্ে, একই ভাবে প্রকটিত 
হইতেছে এবং এসকল জাবের অস্তিত্ব যত কাল আছে, এ একই 
ভাবেই প্রকটিত হইবে। কিন্কু মানুষ সম্বন্ধে সে কগা নহে। 
দিন দিন জ্ঞানের বিন্দু বিন্দু স্ক,ভ্ভির বলে, মানুষের দ্বণা, ক্রোধ 
ও ভবের মুখে, সংবমের বল্গা লগ্ন হইয়াছে । ক্রোধ প্রভৃতি 
অতি প্রথমে মানুষের মধোও পশুত্বের উপকরণে বিলসিত ছিল। 
সে ক্রোধ ন্যার বুঝিত না, মন্য।(য় জানিত না, সর্ববদাই করাল 
ঘুর্তিতে পরিস্ফর্মরত হইত। কিন্তু অন্তিনিহিত জ্ঞানাদি মানবীয় 
অন্যবিধ বুক্তির আংশিক আভ। প্রাপ্ত হইয়াই, ক্রোধাদি বুন্তি 
অগ্নে পর-পীঁড়ন পরিহার করিয়া, শুধু আত্ম-রক্ষণে পর্যবসিত 
হইতে শিখির।ছে ও প।শব ক্রোধের উপরে অভ্যার্থান করিয়াছে | 
পরে, মেই রৌদ্র-তেজ-সম্পন্ন ভাষণ ক্রোধই সর্ববশেষে-- ক্ষমার 
পীযুষ অঙ্গে মাখিয়া, দয়ার গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে ; ছুরিত- 


০ 


চি 


হে 
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তুর্গন্ধময় বিকট দৃশ্ঠ,_দ্বণা,প্রেমের অস্ত সরোবরে অবগাহন 
করিয়া, দেব-ভোগা সম্পদ্বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছে । ভয় 
কখনও ভক্তির চরণ-ধলি মাথায় লইয়া ভদ্রবেশে মন্দির-সান্নিধো 
উপবিষ্ট হইয়াছে, কখনও বা! দুঃসাহসের কর্ণমূলে বিবেকের মন্ত্র 
কহিয়া পরিণামদর্শিতায় শিক্ষাদান করিয়াছে এবং নীচ কাপুরুষের 
সাহচর্য তাগ করিয়া, ধীর বীর-সমাজেরও সংবাদ লইতে সমর্থ হই- 
যাছে। এইরূপে উগ্র-অপসারিকা বুক্তিনিচয়ও ধীরে ধারে মানু- 
ষকে জগন্মঙ্গলা নন্ুষ্ঠানে আত্মদান করিতে শিক্ষা দিয়া, 
তাহাকে মনুষ্য-লোকের উদ্ধীতর সোপানে দেবলোকে তুলিয়া! লই- 
বার নিমিত্ত অন্যতর সহায়ন্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে 1৮ 

আরও এক শ্রেণীর বুন্তি সন্বন্দে কিছু বলা বাকি আছে | এই 
শ্রেণীর বুন্তি পশ্ব-জগতে পরিলক্ষিত হয় না । ইহার কোন কোন 
বুন্তির অনুরূপ কাধ পশু-জগতে কখন কখন দৃষ্টিগোচর হইলেও, 
উহা পশুর অন্তনিহিত স্বতন্ত্র স্থায়ি মনোবুত্তির কন্ম নহে__ 
17301701 বা সংস্কার-প্রণোদিত সামবিক অনুষ্ঠান মাত্র । আদিম 
শবস্থায়, মানুষেও এই মনোবুন্তি পঞ্চত্বের প্রবল প্রবহমান 
মারাত্বক প্রবাহ-বেগে ভীত হইয়।, মানব-হুদয়ের অন্তঃস্থলে অতি 
সুঙ্গন অস্কুররূপে প্রস্তপ্ত ছিল। সেই পশরুস্বের প্রবাহ ক্রম- 
বিকাশ-প্রক্রিয়ায় যেমন প্রশমিত হইয়। আসিয়াছে, এ শ্রেণীর 
বুক্তিরও এক একটি তেমনই ধীরে ধীরে জাগিয়।. উঠিয়া, মানুষের 
তদানীন্তন পাশব বিগ্রহে একটু একটু করিয়া মনুষ্যুত্ের অঙ্গরাগ 
ফলাইয়া৷ লইয়াচে। এই বৃত্তির সাধারণ নাম ভাবাত্সিক! বৃত্তি 
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বা হৃদয়িক ভাব। ইহার এক শ্রেণী -অনুরাগ, অর্থাৎ স্সেহ, 
বাৎসল্য, প্রীতি, মাসঙ্গ-লিপ্সা ও দয় ইতাদি ; এবং আর 
এক শ্রেণী বিস্ময়, রূপজ বা গুণ-জন্য অন্তরাগ (971141107), 
ও সসম্ত্রম ভক্তি (16৮€ন0৮ )। এক্ষণ এই সকল বৃত্তির 
বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে । 

আদিম মনুষ্যের প্রাণে প্রথম ফুটিয়াছে, অনুরাগ (4700101), 
--অনুরাগের সেই মঙ্গ, যাভা বিকশিত মানব-জগতে প্রেম বা 
প্রীতির চিরপ্রিয় অমিয়-আখ্যানে সম্মানিত। প্রথমতঃ এক্দ্রিয়িক 
বুভৃক্ষা (7121 010১6110) বা কাম-প্রবৃন্তি বন্য মানব ও মান- 
বাকে পরস্পরের প্রতি আক্ুষ্ট করিয়াছে । এই আকধণ হইতে, 
কালে বিকশিত হইয়াছে প্রেম ব! প্রীতির পবিত্র ফুল, ও সেই 
ফুলে গ্রথিত হইয়াছে, কালের মহিমায়, স্মৃতির সুত্রে বিচিত্র 
মাল! ! সেই মালাই অবশেষে মানব-মিথুনের পুথক্‌ ভাবাপন্ন 
ভ্ুইটি প্রাণকে অচ্ছেছা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে যত করিয়াছে । 
মার একদিকে ন্সেহ ও বাৎসল্যের অমিয়-ধারা উৎসারিত 
হইয়া, মানবীয় যুগল-মিলন-সম্ভৃত কচি শিশুর হসিতচ্ছবিতে 
গড়াইয়া পড়িয়াছে | 

পশুযুগল ও বিহ্গ-মিথুনেও, অবস্থাবিশেষে, এন্দ্রিয়িক 
বুভুক্ষা হইতে প্রীতির একপ্রকার অচিরস্থায়ী ভাবের সাময়িক 
মাধিপতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সে প্রীতির মূল --স্বাভাবিক 
সংস্কার ব। 11১00 ভিন্ন আর কিছুই নহে । পশ্র-পক্ষীর শাবক- 
ন্রেহও সংস্কীর হইতে উৎপন্ন এবং সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত । 


১০৯ জীবনের স্তর 9 তাভার অনিব্যক্তি। 


মানুষ সন্তানকে শুধু পশুর স্যার লেহন করিয়া ও পক্ষীর 
হ্যায় চপুপুটে আহাধা যোগাইঘাই তপ্তি লাভ করিতে পারে 
নাই। শিশু ভুমিষ্ঠ হইলেই সে উহাকে আপনারই ক্ষুদ্র প্রতি- 
রূপ মথবা নিজের ভাবি অস্টিত্বের প্ররোহ মনে করিয়া আদরে 
বক্ষে তুলির! লইয়াছে ; এবং পিতি। শি শুর মুখচ্ছবিতে মাতৃ-মুখের 
প্রতিবিদ্ধ ও মাতা পিত-প্রতিকতির ছায়। দেখিয়। সেহভরে, 
বারংবার উহার মুখ চন্দন করিয়াছে | এই ভাব হইতেই ক্রমে 
সন্তানের প্রতি ম্পেহের মন আধিকা ঘটিয়াছে | মুলে এই 
ভাব থাকে বলিয়াই পিত মাতা আপন সন্তানকে যে চক্ষে দেখে, 
পরের সন্তানকে ঠিক সেই চক্ষে দেখিতে পারে না। বস্থৃতঃ, 
আপনার ভাবি অস্তিত্রের প্ররোহ ইতাকার জ্ঞান সন্তান 
বাহসলা-বিকাশের পক্ষে হল্প সহারতা করে নাই । কারণ, দেখ। 
ঘায়, কাহারও সন্তান যদি কোন কারণে মন্ধাকুতি না হইয়া, 
অনা কোন আন্মাভাবিক মুক্তিতে ভূমিষ্ঠ হয়, মাতা, পিতা 
াদুশ সন্যানের প্রতি স্েভা্ হওয়া দরে পাকুক, উহার দর্শনে 
সয়ে ও ঘ্ণায় শিহরিয়। উঠেন ' ইভার পরে কালক্রমে আশা 
ফুটিয়া এ শিশুর ভাঙ্গে ভাবি সারের অনন্ত সুত্র আনিয়া জড়া- 
ইয়। দিয়াছে । পণ্খ ও পক্ষার শাবক ন্সেহ শৈশবের সঙ্গে 
সঙ্গেই আন্তহিত হয়। কিন্তু মান্রষের সহ ও বাঙসলা যত 
সময় অতীত হইতে থাকে, তই গভীর ও প্রগাঢ় হইয়া উঠে। 
মানুষ যখন মন্ুষ্যত্বে বিকশিত ও আদি মানবের অন্তনিহিত 
(৫৭2120১6016) পাশব এন্দ্িরিক বুভুক্ষা-সঞ্জাত নিরুষট 


পঞ্চন পাবুচ্ছেপ | চি 


সখ-লালসিত আবিল আসক্তিই হেমাভ প্রেমরূপে ফুটিয়া, 
কখন অযোধ্যার জানকীকে অক্সানবদনে অনলে বাপ দিতে 
দিয়াছে, কখনও নল-বিরহিণী দময়ন্।কে পাগলিনা বেশে রাজপথে 
বিড়ন্বিত হইতে দেখিয়াছে, কখনও সাবিত্রাকে একাকিনা নির্ভয়ে 
নমের অনুসরণে স।হসিনা করিয়াছে, এবং কখনও ব। রোমিও 
জলিরেটকে একে তগ্যের জনা প্রাণ বিসভ্ভন দিতে শিক্ষা 
দিয়াছে । বাৎসলা সন্বন্ধেও এই কথ! মন্ত্রের বিকাশ ঘটিলে 
পিত-মাভ-নসিভের সেই অপরিস্মট অস্নুরও ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়।, কখনও কুরুক্ষেত্রের রণ।ঙ্গনে “অশ্রগ্থামা হত” এই উক্তি 
শ্বাণে (োণাঢাব্য ভেন ধারের পাষাণ-বক্ষে বাৎসলোব উচ্ছ্বাস 
ভলির! দিয়|, নয়নযুগলে অশ্রুধাবা কাল-সপাকারে প্রবাহিত 
ভইযছে,-কখনণ্ বা অযোধার সম্াটু দশরণকে পরমায়ু 
সন্দ্ে্ত “ভ। রাম হ। রাম” -- রবে অকালে আকুলপ্রাণে ঢলিয়া 
পড়িতে বাধা করিরাে | 

আবসজ্গ-লিপ্নাও অন্ুুরাগের আর এক পধাার। যদিও 
শানেকেই আকাশে বলাকাশ্রেণাকে চলন্ত মালার ম্যায় উড়িয়া 
যাইতে দেখির|ছেন, একট| কাকের মান্তনাদে সহজ কাকের 
কলরব শ্ুনিয়াছেন এবং একটি মেষ কুপে পতিত হইলে, আর 
দশট। মেষকে উন্মান্তের নায় ছুটিয়া গিয়া, এ কুপে ঝম্প প্রদান 
করিতে প্রতাক্ষ করিয়াছেন, হস্তা ও বানর প্রভৃতি পশ্ু যদিও 
পল বা দল বীধিয়া বাস করিতে ভালবাসে, তথাপি পাশব 
হ[সঙ্গ-লিপ্ন। ও মানবীয় অসঙ্গ-লিপ্লা এক কথা নহে । পাঁশব 


১৩৪ জাবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি | 


আসঙ্গ-লিপ্সার প্রবর্তক অন্ধ সংস্কার; আর অন্য সমস্ত মনো- 
বৃভ্তির নায়, মানবার আসঙ্গ-লিপ্সারও প্রবর্তক, নিয়ামক ও 
পরিচালক অন্তনিহিত জ্ঞান ও বিবেকের অলক্ষিত শক্তি সঞ্চার । 
মানুষ প্রথমতঃ পুরুষব্ত্রীরূপে একত্র বাস করিয়াছে; তৎপর 
সন্তান সন্ততি ও ভ্রাতা ভগিনী মিলিয়া একসঙ্গে বাস করিতে 
করিতে অন্যদায় সংসর্গের স্খ-প্রত্যাশী হইতে শিখিরাছে । ক্রমে 
বে যাহাকে, পুরুষই হউক, স্ত্রাই হউক, আপনার সমকক্ষ 
বলিয়া বুঝিয়াছে, আথবা যে যাহার প্রতি কোনরূপ গুণ বা 
রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সে তাহারই সংসর্গ 
লাভের জন্য উৎস্বক হইয়। উঠিয়াছে । এইরূপেই ধীরে 
ধীরে মানবহৃদয়ে মাসঙ্গ-লিপ্ল৷ পরিস্ফ,রিত হইয়া, প্রথমতঃ 
এক এক পরিবার-ভূক্ত কতিপয় বাক্তিকে একত্র গাথিয়৷ 
রাখিয়াছে ;_-অবশেষে উহ। পরিবারের বহির্ভাগে ছড়াইয়। 
পড়িয়া জাতীয় জীবনের প্রথম গ্রন্থি-বন্ধন করিয়াছে । আসঙ্গ- 
লিপ্পা হইতেই এক অন্যের সাহাষ অপেক্ষী হইয়াছে ; এবং 
এইরূপে ক্রমে সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটিরাছে । মান- 
বায় স্বভাবে অনন্থ পার্থকা ও বৈচিত্র সন্কেও উহার অভান্ভরে 
মানবরূপে একটা মৌলিক একতা আছে । সেই একতা 
হইতেই আসঙ্গ-লিপ্সা এবং আসঙ্গ-লিপ্লা হইতেই প্রথম 
সামাজিক সন্ধন্ধের স্গ্তি, ও তৎপর সামাজিক অনুরাগের 
অভ্যুদয় ও জাতীয় জীবনের সুত্রপাত। এই অবস্থা হইতেই 
এক কালে পৃথিবার এক অঙ্গে ফুটিয়া ছিল, আধ্য-সভাতা 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


ও দেবভাষ! সংস্কত লইয়া আর্ধাজাতি। আর এক 
অঙ্গে গ্রীক, রোমান, মৈশর ও ফিলিসিয়ান্‌ প্রভৃতি । 

মানব-হৃদয়, যখন স্ফরন্ত বাতসল্য, স্সেহ, প্রীতি ও প্রেম 
ইত্যাদিতে প্রস্কট কমল-সরোবর সম স্থুরভিত হইয়া উঠিতেছিল, 
তখনই ধীরে ধীরে কমলাসন! পল্মালয়ার ন্যায়. মানব-হৃদয়রূপ 
কমল-সরৌবরে আবিভূতি হন, পরছুঃখ-কাতরা করুণাময়ী দয়! । 
দয়া আপনাকে জানে না, পরের ভাবনায় অশ্রপাত করিয়। 
স্থথী হয়। দয়! মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদ । শুধু 
মান্সুষ কেন, এই দেববালা, সময় সময় পশুর প্রাণেও উকি 
দিয়া, পাশব অন্ধকারেও মুহুর্তের তরে দিব্য জ্যোতির আভা 
ফলাইয়া থাকে । 

মানুষের মধো একদিকে (যমন একে একে উল্লিখিত 
ভাব-নিবহের স্ফ.ত্তি ঘটিয়াছে,_একদিকে হৃদয় যেমন অন্তস্িত 
রত্বনিচয়ের ক্রমিক বিকাশে আদিম বর্ববরকে মনুষ্যত্বের দিকে 
টানিয়। তুলিয়াছে, আর একদিকে জ্ভানও আবার তাহার তহ- 
বিল পুষ্ট করিয়া লইবার নিমিন্ত যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছে। 
এই ব্যাপারে জ্ঞানের প্রধান সহায় বিস্ময় (০110৫) এবং 
বিস্ময়ের নিত্য-সঙ্জিনী চিরকুতৃহল-পরায়ণা অনুসন্ধিৎসা। 

যাহা অনৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূতপূর্বব বিষয়, তাহাই 
বিস্ময়ের উৎপাদক । জননীর স্সেহ-ল-ঢল প্রিয় মুখখানি ভিন্ন 
শিশুর কাছে স্থষ্টির অন্ত সমস্তই নূতন, _সমস্তই শিশুর পক্ষে 
বিস্ময়-জনক | এই বিস্ময়ের ফল এই যে, শিশু যাহা কিছু পায়, 


১5৬ জীবনের স্তর ৪ তাভার অভিবাক্তি। 


স্গভাবের বশে তাহাই ক্রমে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাক্ষা করিয়া 
লয়। প্রথম চক্ষু দিয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে । দেখিতে 
দেখিতে উহ৷ দ্বারা যাহা সম্মুখে থাকে তাহাতেই আঘাত করিয়া 
উহার শব্দ কিরূপ শ্রনিয়া লয়। স্পর্শানুভৃতি প্রথম ধরিবার 
সময়েই বুঝিয়া লইবর্ছে । অবশেষে মুখে দিয় উহার স্বাদ 
গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়! দার শিশুর জ্ঞানের ক্ষুদ্র তহবিলটি 
একটু একটু করিয়া পুষ্ট হইয়। থাকে । সে একবারের বেসী 
দুইবার জ্বলন্ত অনলে শাঙ্গুল দেয় না--একবারের বেসা দুইবার 
কুইনাইন্‌ জিভ্বায় লাগায় না । শিশুর মুখে খন কগ। ফাটে, 
খন যে বস্ত্র তাহার বিস্মিত দ্রষ্টি আকনণ করে, সেই বস্তু 
সন্বন্ধেই অধিকতর পরিস্ফট অনুসঙ্গিংসার বশবন্তা হইয়া প্রাশ্মের 
পর প্রন্মে সনিহিত আত্ীয়কে তাক্ত করির। তোলে । এইরূপে 
সংক্রান্ত জ্তান-সঞ্চরে স্বভাবের টানেই বত্রপর হইয়া পাকে । 
সভা-জগতের শিন্ঞ সন্বন্দে যে কথা, আদিম মানব বা 
মানবজাতির আদি শিশু সম্পর্কেও সেই কথ। | তাহার মনেও 
স্যগ্রির সমস্ত পদাথন একে একে বিস্ময়ের ভাব সন্ধুক্ষিত করিয়া 
তাহার হৃদয়ে অনুসন্গিতসা ব। অনুসন্ধানের প্ররৃভি জাগাইয়। 
দিরাছে এবং এইরূপে তাহাকে সেই সমস্ত পদার্থের পরিচয় লাভ 
ও শন্দ্ানুসন্ধানে উতসাহা করিয়া ভুলিয়াছে । বন্ড পরীক্ষা ও 
বনু গবেষণার পরে সে যখন (কোন বিস্ময়কর পদার্থের পরিচয় 
পাইয়াচে-__অর্থা উহার দোষ, গুণ, আকৃতি ও প্রকৃতি ভাল 
করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, তখনই তৎ-সংক্রান্ত বিস্ময়ের ভাব অন্ত- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৯৩৭ 


ভিত হইয়াছে । কিন্ত অদৃষ্ট-পুর্বব অদ্ভুত-দৃশ্য পদার্থনিচয় পুরাতন 
হইলেও, এ সকলের মধ্যে যেটি স্তুন্দর বা কোনরূপে বিশেষভাবে 
চিন্তাকৰক ছুল্লভগুণে অলঙ্ক ত, সেটি বিস্ময়ের মহিমা হারাই- 
রাও, মানবের মনে রূপজ বা গুণ-জন্য একটা বিশেষ অনুরাগ 
বা আসক্তির (2011101107) ভাব স্যগি করিয়া রাখিয়াছে | 
বিস্ময় জ্্রানসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষার সন্ধুক্ষণ করিয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি 
বিকাশ বিষয়ে সহায়তা করে। রূপজ ব৷ গুণজন্য অনুরাগ 
মানুষকে মনুষ্যত্বের দ্রকে তুলিয়া লইবার জন্য আর এক দিক্‌ দিয়া 
গার একটা পথ খুলিয়। দেয়। যণার্থ গুণান্ুরাগ মানব-হৃদয়ের 
বস্তুত বড় ভ্বুল্লভি সম্পদ । যে পরগুণে বিদ্িষ্ট, তাহার 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার ! সে ধনে সম্পদে রথ্চাইল্ডের উত্তরাধিকারী 
বা যক্ষরাজ কুবেরের বেনিকাসা কোষাধ্যক্ষ হউক, পদ-মধ্যাদায় 
সিংভাসনাধিরূট সম্রাট বা সম্রাটের দক্ষিণ বাভরূপে সম্মানিত 
রক, অথব। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাসের 
সহিত তুলিত হইতে থাকুক, তথাপি সে প্রাণের অভ্ান্তরে সেই 
আ।দিম বর্ববরেরই আদর্শ-স্থানীয়, সন্দেহ নাই। সে এ পর্যন্ত 
মনুষ্যত্বের ত্রসীম।রও পঁকচিতে সমর্থ হয় নাই । কিন্ধু যে পর- 
গুণানুরাগী বা পরগুণমুগ্ধ, সে কুটারের কাঙ্গাল হইলেও, মানুষ- 
রূপে সন্মান পাইবার যোগ্য এবং প্রকৃতই মনুষ্যত্বের সোপানা- 
রূঢ় মনুষ্য । সে জীবনের স্তরে ক্রমে উদ্ধে আরোহণের পথ 
পাইয়াছে, তাহার অন্তঃ-্ফ,রিত গুণগত প্রেমই তাহাকে ক্রমে 
নানাগুণে অলঙ্কত করিয়া, উন্নতির দিকে টানিয়া লইতেছে। 


১৩৮ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি । 


মানুষ ক্রমে বিবেকের স্ফপ্তি হেতু আপনার দিকে চাহিয়া 
দেখিতে অভাস্ত হইয়া, সে প্রতিনিয়তই আপনার সহিত তুলনার, 
অন্যকে দেখিতে শিখিয়াছে। সে আপনাতে যে শক্তি, থে 
সৌন্দধ্য বা যে গুণ খুজিয়া পায় নাই, তাহাই যখন অন্যের 
ভিতরে দেখিতে পাইয়াছে, তখন মাত্মার আভ্যন্তরিক অবস্তা 
ন্ুসারে, কখনও হিংসার বৃশ্চিকদংশনে র্রিষ, কখনও বা রূপ 
বা গুণানুরাগে মুগ্ধ ও হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থারই 
অব্যবহিত'পরবন্তী ভাব সসম্ত্রম ভক্তি (০৮50০) ভক্তি- 
বৃত্তির বিকাশ হইলেই মানুষ আপনা হইতে উচ্চতর শক্তি, গুণ 
বা মহিমান্বিত বাক্তির নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া 
এবং প্রাণের অনুরাগে তাহার চরণে পুজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 
আপনাকে কুতার্থ মনে করিয়াছে | ্‌ 

মানব-মনের এই উচ্চতম বৃত্তি ভক্তি মানবার হৃদর়-উদ্ভানের 
সর্বনশ্রেন্ঠ প্রস্ফ,ট প্রসুন। এই প্রসূনের স্বাস্তাকর সবাতাসে 
সে ক্রমেই উদ্ধতর গ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
ভক্তিবৃত্তি, শুধু উচ্চতর গ্রামের উচ্চতর মানুষ, শোর, 
বীধা ও শক্তিশালা বার বা পুণ্যপুঞ্জমর সাধু মহাত্মার 
চরণে মাথা নোয়াইয়াই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই; 
ভক্তি প্রাকৃত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, মনোময় জগতের 
উদ্ধীতম উচ্চতায় উদ্সিত হইয়াছে এবং জগন্ময় জগজ্জীবন 
অনন্তদেবের পাদ-পন্মে প্রাণটা ঢালিয়া দিতে প্রয়াসপর 
হইয়াছে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


মনুষ্যত্ব ক্ষুদ্র কথ! নহে । অনেক দিক্‌ দিয়! মনুষ্যত্বের 
বিকাশ । আমর! এইক্ষণ উহার আরও কএকটা দিকের কথা 
বলিব। মানুষের জ্ঞান দ্বিবিধ--আপনার অস্তিত্ববিষয়ক অনু- 
ভূতি ও আত্মেতর জ্ভান। আত্মেতর জ্ঞানের বনু পূর্বরবে আত্ম- 
অনুভূতির বীজ অঙ্ক,রিত হয়। আত্ম-অনুভূতি বা আত্ম-স্তিত্ব- 
ক্রান্ত জ্ঞান ও আত্মেতর জ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞান-সঞ্চয়েই 
মূলে একটি নিগুঢ অভিপ্রায়, কন্মে প্রবর্তনা জন্মাইয়া থাকে । 
আমর। পুর্বেনই দেখিয়াছি যে, কতকগুলি মনোবৃত্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত- 
রূপে মনকে অভিপ্রেত বিষয়ের অভিমুখে অন্ধভাবে লইয়া যায় 
এবং মনোবৃত্তির ক্থাভাবিক বিকাশ বা সংস্কীররূপে পরিগণিত 
হয়। এতদ্বাতীত আর যে কতকগুলি মনোবৃত্তি আছে, সে 
সকলের বিকাশ ও স্ফ.প্ডি, আত্ম-অনুভূতি ও ভূয়োদর্শন-সাঁপেক্ষ । 
এই শ্রেণীভুক্ত মনোবৃত্তির মধ্যেও কএকটির পরিচয় প্রদান 
করা হইয়াছে । প্রথমোক্তের নাম মুখা ও শেষোক্তের নাম 
গৌণ। গৌণ মনোবুত্তিসমৃহ আর কিছ্বই নহে,__আত্ম-জ্ঞানের 
এন্্জালিকস্পর্শে রূপান্তরিত মুখ্য মনোবৃত্তি মাত্র । মুখা 
মনোবৃত্তিগুলির কার্ধা আত্ম-নিষ্ঠ বা আত্ম-গত ভাবে সীমাবদ্ধ ; 
গৌণ মনোবৃত্তির কন্ম পর-নিষ্ঠ বা পরগত। নিজের ক্ষুপ্রিবৃত্তি- 
স্পৃহা বা বুভুক্ষা মুখ্য বৃত্তির কার্ধ্য । চিত্তে পরকীয় ক্ষুধার 
অনুভূতি গৌণ মনো-বৃত্তির কার্ধা। আত্ম-ক্লেশের অনুভূতি মুখ্য 
মনোবুত্তির ক্রিয়া, পরক্লেশে সহানুভূতি গৌণ মনোবৃত্তির 
অনুষ্ঠান। 


১১০ জীবনের স্তর ও তাভার অভিবাক্তি। 


মুখা ও গৌণ সুলে একই বস্তু হইলেও, মনোবিজ্ঞানে গৌণ 
মনোবৃন্তিগুলির জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে । উহার 
কারণ এই যে, মুখা মানোবৃন্তি সকল যখন গৌণ মনোবুন্তিরপে 
রূপান্তরিত হয়, তখন এতদ্ুভয়বিধ প্রবুন্ভির মধো নৈতিক 
পার্থকা সংঘটিত হইয়া! থাকে । মানুষ যে দুরদুষ্টি-বিহীন অভি- 
প্রায়-শুন্য প্রবুন্তি দ্ধার। পরিচালিত হইয়। কার্ধা করেনা, তদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । এক শ্রেণীর দাশনিক সমস্ত প্রবুভ্তিমূলেই 
'লালস-পরিতর্পণ-উচ্ছ।' দেখিতে পান। ভাহার। বলেন যে, 
মানুষের যাবন্ীর কার্ধাই বাসন। দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । একথ। ঠিক্‌ 
হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে ঘে, মনের স্বাভাবিক অবস্থা, প্রবুভি- 
নিচয়ের সামা জড়ত। এবং নিশ্চেক্টত। | বাসন। পরিতর্পণ ইচ্ছার 
সময় সময় এই সকল ভাবের বিপর্যার ঘটে । -মন বাসন।-প্রণো- 
দিত হইয়া জড়ত। পরিহার করিয়া, কার্ধারূপে পরিস্ফ)ট হয়। 
এক্ষণ কথ! এই--চিন্ত-বৃন্তির স্কপ্তিবিষয়ে ইচ্ছাই বদি ভয়, 
একমাত্র নিয়ামিক|, তাভা হইলে সর্দনপ্রথম কোথা হইতে ব| 
কি প্রকারে, এই পরিতপ্ডতির আন্নাদ গ্রহণ ঘটিল । অনান্গাদিত 
ভোগে ইচ্ছার গতি সম্ভবপর নভে । উচ্ছা ভাহারই পানে 
ধাবিত হর, যাহার ন্সাদ-পরিগ্রহ হইয়া গিয়াছে । চিন্তবুত্তিকে 
পরিতপ্তির পথে ঢালিত করিবার নিমিন্ত অন্য কোন শক্তিই 
ঘদি কাবাকরা ন। হয়, তাহা হইলে পরিতৃপ্তি কি আপনা হইতে 
আাসিয়া ইন্দ্রিয়ের গোচরাভত হইরীছে, অথবা ইন্দ্রির নিচয়ই 
মন্য কোন অজ্ঞাত শক্তির পরিচালনায়, অতর্কিতভাবে পরি- 
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তপ্তির আসন্বাদ লাভ করিয়া, তণ্প্রতি ইচ্ছাকে জাগরিত করিয়। 
লইয়।ছে মানবের মনোবুক্তিগুলি যেন জড়ব সমভাবাপন্ন ; 
উহাদ্রিগের উ্ান নাই--পতন নাই,-আবেগ নাই--উচ্ছ্বাস 
নাই, উহার! সর্নবতোভাবে নিক্ষিয় ও নিশ্েষ্ট। বহিজ্জগৎ 
এই প্রপ্তীভত, স্তষপ্ত ও নিশ্চেষ্ট মানোবুভ্তির সমীপস্থ হইয়া যেন 
তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়। দেয়; আর উহ্বারা কিছুক্ষণ করিয়া 
আবার জড়বগ নিম্পন্দভাবে পড়িয়।' থাকে । এইরূপে বহি- 
ভ্উগণকে ক্রিয়াশীল ও অন্তভ্ভগৎকে একবারে নিশ্চেষ্ট জড় 
বলিয়া নির্দেশ কর। কোন প্রকারেই সমাচান নহে। 

ধে দার্শনিক সম্প্রদায় ঈদুশ মতের পক্ষপাতী, তাহার এই 
নিতা-পরাক্ষিত সতা ভুলিয়া যান যে, সংস্কার-শক্তি বাতিরেকে 
জগতে ভ্ভানাজ্জন অসম্ভব | কারণ, সংস্কারশক্তিবশে অন্তঙ্জগণ্ 
প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল । বহিজ্জগৎ সেই ক্রিয়ার উপলক্ষ, 
আজ ও অবস্ত। বিশেষে, সেই কম্ম-প্রবৃন্তির উদবে।ধক ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। অন্তঃ-প্রবৃন্তির প্রেরণায় জীব কম্মপর না 
হইলে, বহি্জগৎ একেবারেই শিরর্৫থক হইয়৷ পড়িত। এমন 
কি, উহার অস্তিত্র বিলুপ্ত হইয়া বাইত । খান্ভ অতর্কিত ভাবে 
কখনও মুখে বাইয়। পড়ে না, নদীর জল আপনা হইতেই ঠোটে 
আসিয়া লাগে না; শীতে বাতাস বহিলেই কম্বল মানুষের গায়ে 
জড়াউয়। রহে না, এবং বসন্ত সমীর প্রবাহিত হওয়া মাত্রই সেই 
কম্বল আপনি গাত্র হইতে খসিয়া পড়ে না। যেমন ক্ষুধার 
উত্তেজনায়ই খাগ্ভ রুচিকর, তেমন চিত্ত-বৃত্তিরস্ফু ত্তিতে সুখ, দুঃখ, 
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আনন্দ ও নিরানন্দের অনুভূতি ; সখ, দুঃখ, আনন্দ ও নিরা- 
নন্দের অনুভূতিতে চিন্র-বৃত্তির স্মুত্তি নহে। বস্তুতঃ বহির্ভগৎ 
নিক্ষ্ির উপলক্ষ মাত্র _-অন্তর্জগতই সমস্ত কম্ম-শক্তির প্রত্রবণ। 
অন্তজ্জগতের এক শক্তি চ্ভান, -আগর এক শক্তি ভাবাত্বিকা 
বৃন্তি। ভাবাত্িক। হৃদর়-বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে অনন্ত পরীক্ষা, 
অনন্ত ভ্রম-ভ্রান্তি, ও তচ্ভন্য প্রকতি-নিয়ন্ত্রিত অনন্ত শাস্তি 
[ভাগের পরে জ্ভানবিবেক দ্বীর। শাসিত ভইয়া আদি বনা 
বর্বরকে একট একটু করিয়া মানুষের পদবীতে তুলিয়া 
লইয়াছে । একদিকে যেমন মাআ-অস্তিত্বের অনুভূতি বা জ্ঞান 
মঙ্কুররূপে উদ্গত হইয়া, কালে প্রস্ফুট তরুতে পরিণত হই- 
যাছে, পরে মান্সেতর জ্ঞান উহাতে যোজিত হইয়া, সই তরুকে 
মহারুহরূপে দাড় করাইয়। জসংখা জীবের আশ্রয় স্থান করিয়া 
রাখিয়াছে, অনাদিকে আবার তেমনই ভাবাম্সিকা বৃত্তির 
নির্ঝরিণী মানবের হদয়-কন্দরে কেন্দ্রীভূত রহিয়। প্রথমে 
শাত-প্রেম বা আপনার প্রতি ভালবাসারূপে ফুটিয়াছে | 
পর্বনতের পাষাণ গ্হবর-সঞ্চিত বারিরাশি যখন উৎস-মুখে পথ 
পাইয়া, একবার বাহিরে ফুটিয়া পড়ে, তখন আর উহা এ পর্ববত 
গুহায় নিবদ্ধ গাকিতে পারে না, বেগে বহিগগত হইয়! খরবাহিনী 
প্রবাহিনীরূপে দেশের পর দেশ প্লাবিত করিয়া, মহাসমুদ্রের 
অন্বেষণে ধাবিত হয়। প্রেমণ্ড এই শ্রেণীর পদার্থ। ইহা 
প্রথমতঃ ব্ব-স্ুখের অনুসন্ধানে মত্মগত সন্কীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ 
রহে। ক্রমে উহাতে আর ইহার তৃপ্তিৰোধ থাকে না। প্রেম 
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চিরদিনই পরমুখপ্রেক্ষী । সুতরাং ইহা স্বভাববশেই পরমুখ- 
প্রেক্ষী হইয়া পরকীয় স্খ-সন্গানে পরের দিকে গড়াইয়া পড়ে। 
কর্তবা-বুদ্ধি কখনও স্বেচ্ছান্ুরূপ খাত কাটিয়া এই নবোদগত 
প্রবাহকে দগ্ধমরুর জ্বালা জুড়াইবার নিমিন্ত মরুর ভিতর দিয়া 
বহাইয়। লইয়া গিয়াছে ; কখনও ইহা দয়ার সঞ্জীবন-সঙ্গমে, 
গঙ্গা-যমুন। সংযোগে প্রয়াগ রচনা করিয়া, প্লাবন-বেগে উথলিযা 
উঠিয়াছে ; কখনও বা বিবেকের মুখে ভক্তির শঙখ-ধবনি শুনিয়া 
শত প্রবাহ মহাসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে 17৮ 

প্রেম বা প্রীতি যখন আপনা ছাড়িয়া পরের কথা 
ভাবিতে শিখে, তখনই সাক্ষাৎ ধর্মের প্রতিকৃতি ন্যায়পরতার 
বিকাশ ঘটে । ন্যায়পরতার সেবায় দীক্ষিত হইয়াই মানুষ 
আত্ম-ন্দার্থের আবিলত। পরিহার করিতে অভাস্ত হইয়াছে । 
শ্যারপরতার চক্ষে আমাতে তোমাতে ও তাহাতে প্রভেদ 
নাই। দে সকল সময়ে সকল অবশস্তারই সকলকে আপন 
আপন যোগাতানুরূপ অধিকার তৌলে মাপিয়া দিতে প্রস্তুত। 
কাকুতি মিনতি, উপরোধ অনুরোধ বা অশ্রজল কিছুতেই 
হ্যায়পরতার কঠোর প্রাণ আর হয় না-_কিছুতেই তাহার 
তৌল-দগ্ডের কীট। হেলে না। কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্যই কখনও 
ইহার আংশিক কখনও পুর্ণ বাভিচার পরিলক্ষিত হয় সত্য, 
কিন্ত বিকার, ব্যভিচার বা আবিলতা না আছে:কোন্‌ মনোবৃত্তির? 
প্রেম যেমন অবস্থা বশেষে নরকের র্রেদ, দয় যেমন দ্বণ্য 
হৃদয়-দৌর্ববল্য এবং ক্ষমা যেমন ভীরুতার অপবাদে প্রকৃতই 
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কলঙ্কিত হইবার যোগা হইয়া পড়ে, ন্যারপরতার কাটাও 
তেমনি অস্তানে হেলিয়া, পক্ষপাতিতা নামে অবজ্ঞার বস্তু হইয়। 
পড়ে। মানব-জগতে এই দেব-সম্পদের সন্ভাব ঘটিলেও, এই 
বিকার সম্ভাবনা কেন থাকিয়া যায়, এই প্রশ্নের একমাত্র 
সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, সন্ত, রজঃ, তম ব। প্রবর ও আব- 
রাত্সনার সংমিশ্রিত শক্তি মনোজগতে এখনও চির ক্রিয়াশীল! 
রহিয়াছে এবং আরও কতকাল এইরূপে ক্রিয়াশীল রভিবে 
ভাহ! অনিশ্চিত | 

যশো-লিপ্পা € প্রভৃত্বস্পুভা মানবমনে এই দুইটি 
রনিও মানবার বিক(শের পগে অসামান্য সহায় ব। উপাদানা- 
ভতশক্তি। যশোলিপ্পা নাম "ুনিলেই হয়ত, দেশ, কাল 
« পাত্রভেদে বিকশিত সর্বগ্ররসিনী যশো-লালসার লোল- 
রসনা স্মরণ করিয়া অনেকে ঘ্বণায় মুখ ফিরাইবেন ' 
প্রভৃন্-স্পূহার নামে হয়ত আনেক ভ্রক্তভ্ভোগা আপন 
আপন ঘাড়েচাপ! প্রভূরূপা রাবণ, কুন্তকর্ণ বা জরাসপ্ধ নিচ- 
ঘকে মনে করিয়। শিভরিঘ়। উঠিবেন ' কিন্তু এ সকল যশো- 
পিপাসা ও প্রভত্রস্পহার বিকার-সম্ভ্ুত বিষফল ভিন্ন আর 
কিছুই নভে । এই তুই বৃন্তি যদি ভন্তান, বিবেক ও নায়ের 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত ও অন্ুশাসিত রহিয়! বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে পারে, 
তাহা হইলে এই দুইটি মনোবুত্তিই অবিশ্রান্ত পাধুষ-প্রসুরূপে 
সন্ম(নিত ও সম্পজিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষ 
অনেক সময় শঃ-স্পৃহার সন্ধুক্ষণেই অনেক প্রকার সদনুষ্টানে 
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উৎসাহিত হইয়া থাকে । প্রভুত্ব-স্পৃহার বশবন্তী হইয়াই সে 
জগন্মঙ্গলা অসংখা শক্তির সাধন ও দুল্লভ সম্পদ্‌-সঞ্চয়ে প্রয়াস- 
পর হওয়া আবশ্যক মনে করে। স্থুপরিস্ফুট, সুপার্জিত ও 
স্বপরিচালিত প্রভুত্বের নাম আত্মন্তরিতা নহে-_- আত্মত্যাগ ; 
_-€স প্রভুত্বঃ প্রভৃহ্ব নহে--পেবা-রত বা সেবকত্ব। তাদৃশ 
যশের নামও প্রশংসার নুহুঙ্কার* ব। গর্বেবর জয়-ঢাক নহে, 
মান্স-প্রসাদের অন্তঃপ্রবাহিত অস্ফুট মুরলী বা পরার্থ আত্মত্াযাগ- 
ব্রতের চরম সিদ্ধি অথবা অযাচিত বরাশীর্ননাদ। এই শ্রেণীর 
প্রভুত্ব ও যশোলালসা দেবতারও বাঞ্চনীয় । যশোলালসা ও 
প্রভুব্-স্পৃহার ক্রমবিকাশে আদিম মনুষ্য মন্ুস্যত্থের পর্যায়ে 
সনেকদুর অগ্রসর ও মনুষ্য-নিবাস পৃথিবী, অনন্ত রাজা, সাস্রাজ্য 
ও সম্পদ্‌্-বৈভবে বিভুষিত হইয়াছে । এই ছুই প্রবৃত্তি হইতেও 
জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌরা, বীধ্য ও বীরত্বের বিবিধ জোতিঃ 
প্রস্মুটিত হইয়া, মানুষের ইতিহাসকে নিতা নৃতন আলোকে 
জোতিম্ময় করিয়া তুলিয়াছে। 

সমুদ্রের অতলগর্ভে লুক্কারিত অম্বত-ভাগ্ডের ন্যায় আদিম 
মন্ুষ্যের প্রাণে আর একটি ভাব অস্তিত্বশূন্যবৎ নিশ্চেষ্ট ও 
প্রস্থৃপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। ইহা স্সেহ, প্রীতি, দয়া ইত্যাদির 
হ্যায় একট! স্বতন্ত্র মনোরৃত্তি নহে । ইহা মানবীয় প্রাণের উচ্চ 
শ্রেণীস্থ মনোবুন্তিনিচয়ের সম্মিলিত শক্তি-সম্ভতুত ফল বা ভাব 
বিশেষ । আদিম বন্য বর্ববর বা শিশু-ভাবাপন্ন আদি মানব যখন 
প্রথম মনুষ্যরূপে নয়ন উন্দীলন করিয়াছে, তখন সে বুঝিয়াছে, 


৯১৩০ 


১৯৬ জীবনের স্তর 9 তাহার অভিব্যক্তি । 


জগতের সমস্তই তাহার পর ; সে দেখিয়াছে আপনাকে-_এবং 
চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে আপনাকে । তাহার এই 
সময়ের প্রথম জ্ঞান_-“আমি ও আমার ।” সে প্রথমে নিজে 
নিজের জন্য এই জ্ঞান ও অনুভূতি লইয়া দণ্ডারমান হইয়াছে । 
ইহার পরে পরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বন্ত যুগযুগান্তের 
পরে বুঝিয়াছে,--আমি শুধু আমারই জন্য, এমন কথা নহে, 
প্রতোকেই নিজে নিজের জন্য" । ইহার পরে, দেবাস্রে মিলিয়। 
সাগর-মন্থনের ন্যায়, তাহার অন্তর্জগতে কুপ্রবৃন্তি ও স্রপ্রবৃত্তির 
ংঘনে হৃদয়-পয়োধি অবিশ্রান্ত মথিত হইতে হইতে কালক্রমে 
রত্বের পর রত্ব উখিত এবং বন্য বর্ননর ক্রমশঃ মনুষ্যাত্থের 
কৌস্ত্বভ-মণিহারে বিভৃষিত হইতে হইতে, অবশেষে সে 
বুঝিতে পারিয়াছে,_ “জগতে কেহই নিজে নিজের জন্য নহে, 
প্রত্যেকেই সকলের জনা ;--আমি আমার নহি, আমি 
সকলের । এই জ্ঞানের স্কুর্তি মাত্রই মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত যৌবন- 
দশাগ্রস্ত আদি মানবের নয়ন-সান্নিধো স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে ও স্বর্গীয় সৌরভে তাহাকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে । 
সে আপনাকে হারাইয়। জগতের সহিত যেন সমবেদনার ভাবে 
একপ্রাণে মিশিয়া যাইতে স্খানুভব করিয়াছে । মনোবুত্তির 
যুগযুগান্তব্যাপি বিঘটনে বিমথিত মানব-প্রাণে আমি ও আমার” 
স্বার্থপরতার এই সন্কীর্ণ জ্ঞান হইতে “আমি আমার নহি-_আমি 
সকলের__মামি এই সমস্ত জগতের”, এই সর্ববত্র-প্রসর মহাজ্ঞান 
ফুটিয়। উঠিলে, বন আরাস-সাধ্য কঠোর সাধনার পরে, প্রকৃতই 
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চিরবাঞ্চিত ছুল্ভি অমৃত-ভাণ্ড মানবজাতির হস্তগত হইয়৷ 
পড়িয়াছে । যে এই অম্বতের একবিন্দু পাইয়াছে, সে-ই কতার্থ 
হইয়াছে । যে ভাগাবান্‌ ইহ। আকণ পুর্ণ করিয়া পান করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়া, জগতে 
ধন্য হইর। রহির।ছেন । দানব-প্রকৃতি অস্র লোভ-বশে বা 
স্বার্থস্থখের প্ররোচনায় ছদ্মবেশে, এই অমৃত পান করিয়াও, 
একেবারে বিফলমনোরথ হয় নাই । আস্তর-স্বভাব-হেতু অকালে 
ছিন্ন গ্রাব হইয়াও, সে চিরজাবী হইয়। রহিয়াছে, দেবতা না হইতে 
পারিলেও, রানরূপে পুণা-প্রসঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে এবং গ্রহ- 
বৈগুণো বিপন্ন বাক্তির নিকট সময় সময় পুজার পুষ্পাঞ্জলি 
পাইয়াছে | 

এই অমৃত পান সমগ্র মানবজাতির ভাগো এখনও ঘটে 
নাই ; কখনও সামান্যরূপে সকলের ভোগে ইহা! আসিবে কি না, 
মানব-হৃদয়ের দানবনিচয়কে বঞ্চিত বা বিধ্বস্ত করিয়া, প্রীতি 
কখনও কমনার কান্তিতে মোহিনী সাজিয়া, মানব-জগতের 
সকলকে এক সঙ্গে এই স্রধা কাটিয়। দিতে সমর্থ হইবেন কি না, 
তাহা সুদুর ভবিষ্যতের অভ্ভাত ও অভ্ভেয় কথা । সে বিষয়ের 
মআালোচনা অনাবশ্যক । কিন্তু মানুষ যে এই মহাভাবের 
স্ফরণে তাহার এই পার্থিব অন্ধকারেও সময় সময় চপলা-চম- 
কৈর ন্যায় 'ত্রিদিবের শখ-শীতল সিপ্ধ জ্যোতস্সায় প্রাণের 
জ্বালা জুড়াইতে সমর্থ হইতেছে, তাহাতে আর কিছু মাত্রও 
সন্দেহ নাই । 


১৪৮ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি । 


মানবীয় অন্তজ্ছগতে উল্লিখিত প্রবৃত্তির অঙ্কুর বা মনোবুন্তি 
নিচয় ক্রমে প্রস্ফুট হইয়া মানব-জগতের বিকাশ-সাধন করিয়াছে । 
আমর! পূর্বেবেই বলিয়ীছি, মানবীয় বিকাশের ধারাবাহিক ইতি- 
হাস সঙ্কলন মানুষের সাধা নহে। বাজ হইতে কিরূপে মহা- 
মহীরুহের উদ্ভব হয়, মহীরুহের পক্ষে যেমন তাহা জানা অসম্ভব, 
মানুষের পক্ষেও তেমন এই কন অবধারণ অসম্ভব । মহীরুহের 
বিকাশ-প্রক্রিয়ার দ্রষ্টা মানব ; মানবীয় বিকাশের দ্রষ্টা কে? 
তথাপি মানুষ তাহার চিন্থাশক্তির কঠোর ব্যায়াম দ্বারা আত্ম- 
বিকাশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে না পারিলেও, কতেক কল্পসনা- 
বলে, কতেক বা এখনও মান্বজগতের কোন ন। কোন অঙ্গে বন্য 
বর্ববরের সেই আদিম মুণ্তি দেখিতে পাইয়া, কোন আঙ্গে অর্দ 
সভ্যের দেহে পন্খত্ব ও মনুষ্য অঙ্গকার ও আলোকের 
সংমিশ্রণ এবং কোন কোন স্থানে মনুষ্যত্বের বিকশিত উজ্জ্বল 
আবরণ পরীক্ষা করিয়া, যুক্তি ও অনুমান-বলে এই তাব্বের এক 
প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্তিত হইয়াছে । পাঠক ! এইক্ষণ আমা- 
দিগের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি একবার মনোনিবেশ করুন । 
মানব-জগতের বর্তমান অবস্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্বতই 
এই ধারণা হয় যে, মানবজাতি মনোবৃত্তি, বা মনঃশক্তির 
ক্রমিক বিকাশে সোপানের পর সোপানে- স্তরের পরে 
স্তরে উখিত হইয়া, বর্তমান অবস্তায় উপস্তিত হইয়াছে, 
এবং কালে আরও উদ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ 
হইবে। 
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আত্ম। কর্তী। মন, মনঃশক্তি ও মনোবৃত্তি আতআার গুণ। 
মনঃ-শক্তি কার্য করে, __জীবাত্বা সেই সকল শক্তিকে কার্যে 
যোজনা করিয়া দেন। এই করন্ম-প্রয়োজক জীবাত্বা, গুণ বা 
অবস্থাভেদে দ্বিবিধ মূর্তিতে প্রকটিত হয়। গুণ, সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ। এই গুণত্রয়ের কথ পূর্বেবেই উল্লিখিত হইয়াছে । অবস্তা, 
প্রবব ও অবর ভাব । অর্থাৎ সব" রজঃ ও তমঃ এই খধি-কথিত 
গুণত্রয়ের পাশ্চাতা সমন্বয় । প্রবর ও অবর আত্মার বিষয় 
পুর্বেবেই উল্লিখিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাখাত হইয়াছে । এক্ষণ 
এই প্রবর ও অবরাত্মার গতি ও কার্য্য সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা যাইতেছে । প্রবর ও অবর আত্মার বশে মান- 
বীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত মনোবৃত্তি নিচয়ের উদ্বোধন । 
মানবের বিকাশ ও অবিকাশ, উত্থান ও পতন, সেই মনোবৃত্তির 
বহিঃপরিস্ফুট কাধ্য-ফল। 

মানুষের অন্তনিহিত 17110 561 ও 150৮০ 5৪] 
প্রবর ও অবরাত্মীর আজ্ঞানুবর্তিনী বিবিধ মানোবৃত্তির প্রভাবে 
ও পরস্পর সংঘর্ষে মানব-জীবনে এক একটা উচ্চ বা নীচ 
স্তর সংগঠিত হইয়াছে । 1,0৬০ 59]11__অবর বা নিন্তল 
আত্মার অভিব্যক্তি 12501১7) বা আত্মার্পরতায়; আর 
17151705917 প্রবরাত্মার অভিব্যক্তি £১1001510-- পরার্থ- 
প্রীতি ব৷ পরার্থপরতায়। পুর্নেবেই বলা হইয়াছে, মানবজাতির 
শৈশব অবস্থায় নিন্মতল বা অবরাত্মার প্রীবল্যহেতৃ, 1০19 
বা আত্মার্পরতার সমধিক বিকাশ ঘটিয়া থাকে। তখন 





১৫০ জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি । 


সকলেই জীবনের নিল্গতম স্তরে দাঁড়াইয়া, অদম্য ভোগ-তৃষ্টায় 
অধীর রহিয়া, রাক্ষসের লোল-রসন! বিস্তার করিয়া দেয়; 
এবং অহ্রাত্র কেবল আত্ম-তপ্তির জন্যই অধীর থাকে । 
কিন্তু কাহারও সাধা নাই, এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
করিতে সমর্থ হয়। সে প্রতিনিয়তই বিশ্বনিয়ন্তার অনতিক্রম্য 
নীতি-বলে, অভ্যন্তরস্তিত পুর্বব-বর্ণিত উপাদান-সাহাযো, উন্ন- 
তির পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য । অবরাত্সীর প্রাবলা-কালে, 
সকলেরই আত্বার্পরতা অপরিসাম থাকে । সকলেই একাকী 
বিশকে গ্রাস করিতে সমুত্স্রক হয়। ইহাতে অচিরেই 
পরস্পরের মধ্যে ঘোরতর সংঘন উপস্থিত হইয়া পড়ে এবং 
মবরাতার মারান্্রক কোলাহলেই বেন প্রত্যেকের অন্তনমিহিত 
প্রন্তপ্ত প্রবরাত্ার নিদ্রাভঙ্গ ঘটে । প্রবর ও অবরাত্বার 
ঘষে শেষে আপনি এক প্রকারের সাম্ভাব বা সমতার 
স্থষ্রি হয় এবং তদানান্তন মানবদিগকে নিন্গতর স্তর হইতে, 
স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, উন্নততর মধাবত্তী স্তরে 
টানিরা লইতে চেষ্টা করে। 

এই মধ্যস্তরে উপনীত হইলেও, সময় সময়, বাক্তিগতভাবে 
অবরাত্মার' প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর না হয়, এমর্ন নহে; কিন্তু 
তাহা হইলেও, জাতিগতভাবে চিন্তা করিলে, তখন মোটামুটি 
প্রবর ও অবরাত্নার সাম্যভাবই পরিলক্ষিত হইবে । ব্যক্তিগত- 
ভাবে ব্যক্তিবিশেষের অবরাত্মা প্রবরাত্মার উপরে অনুচিত 
আধিপত্য ফলাইতে প্রয়াসপর হয়, সন্দেহ নাই; এবং 
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তাহাতে, সময় সময়, মারাত্বক ফল প্রসৃত হইতেও দেখা 
যায় সতা, কিন্তু তথাপি প্রতআখাত প্রবরাতবা, বিবেকের 
তাড়ন! দ্বারা, কম্মের দিক্‌ দিয়া, অবরাত্ম(র প্রাবলাজনিত 
মপচয়ের ক্ষতি পুরণে নিয়ত যত্বশীল রহে। সুতরাং, মানুষ 
জাবনের মধাস্তরে উপশ্তিত হইবার পরে, জাতিগতভাবে ত 
নয়ই, বাক্তিগতভাবেও বরাজআ্সার' একাধিপতা মানিরা চলিতে 
অসমর্থ হইয়া পড়ে । কিন্তু নি্নতম, স্তরে অর্থাৎ মানবজাতির 
আদিম অবস্থায় বিবেকের তাড়না না থাকা হেতুই, এই 
অবস্থা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। যদি সেই মাদিম 
সময়ের তুলনায়, বর্তমান সভাভাবাপন্ন মানুষের প্রাণনিহিত 
ভক্তি, দয়া ও প্রেম-ধন্মা প্রবরাত্মা, ব পরিমাণে অধিকতর 
পুষ্টিলাভ না! করিত, তাহা হইলে, তাহাদিগের মধ্যে এই 
বর্তমান যুগেও বিবেকের তাড়না এমনই ভাবে উপলব্ধ 
হইত কি না, সন্দেহ। 

পূর্বেবই বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে, মানুষের কতকগুলি 
বৃত্তি পশুর সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত,_ কতকগুলি স্বতন্ত্র। ইহাও 
বল৷ হইয়াছে যে, মানুষের ভিতরে এই স্বতন্ত্র বৃত্তিগুলি 
আছে এবং এই সকল বৃত্তি দ্বার পাশববৃত্তিশুলি প্রতিনিয়ত 
সংযত ও অনুশাসিত রহে বলিয়াই, মানুষ পশু হইতে পৃথক্‌ 
ও উচ্চতর পদবীস্িত উচ্চতর জীব। মানুষের এই স্বতন্ত্র 
বৃন্তিগুলি প্রবরাত্নসার অনুমোদিত, অথবা প্রবরাত্না এই 
সকলেরই যেন সমগ্গীভূত পদার্থ। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, 
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ভয়, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতি যেসকল বৃত্তির ফল, নেই 
সকল বৃত্তিতেই মানুষের সহিত পশুর সমতা দৃষ্ট হইয়া 
থাকে; এবং এই সকল বৃত্তিই অবরাত্মীর মুলধন বা পুজি। 
মানুষ যখন এই সকল বুত্তির পরিতর্পণার্থ অনুচিত মাত্রায় 
চেষ্টা করিতে থাকে, তখনই অবরাত্মার প্রাবল্য পরিলক্ষিত 
হ্য়। মানবীয় বিকাশের মধ্যযুগে যদি বিবেকের তাড়নারূপ 
একটা অভিনব ভাবের সংঘটন না হইত, তাহ হইলে, শুধু 
কুত-কম্মের তন্ত-বিচ্ছেদ বা সুন্সন বিচার দ্বারা অবর ও প্রবরাত্মার 
সমত। রক্ষা করিয়া চল। এক প্রকার অসাধ্য হইয়। পড়িত। 

মানুষ যখন যে কার্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, সে অধিকাংশ 
স্থলেই কার্ধা করিবার সময়েও, ভাল করিতেছে কি মন্দ 
করিতেছে, সমাক্‌ না হইলেও, কিঞি পরিমাণে তাহা অনুমান 
করিতে পারে। কিন্তু কাধ্যকালের সেই মুহুর্ত চলিয়া গেলে, 
চিত্ত-বৃত্তি গুলিতে বখন উত্তেজনার পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ত 
হয়, অর্থাৎ চিত্তবুত্তিগুলি যখন অপেক্ষাকুত শান্তভাব ধারণ 
করে, মস্তি শীতল ও প্রকৃতিস্ত হইয়া আইসে, তখনই স্বাভা- 
বিক বুদ্ধি ধীরভাবে চিন্ত। করিয়া কম্ধের উৎ্কন বা অপকৰ 
সর্ববতোভাবে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয়। কার্ধয ভাল হইলে, 
প্রবরাত্মার উচ্চতর বৃত্তিগুলি স্পৃষ্ট হয়; এবং হৃদয় ও মন 
এক বিমল আনন্দ-রসে পরিপ্লাঁত হইয়া যার়। আর কাধা 
মন্দ হইলে, সেই উচ্চতব বৃত্তিগুলি ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে ও 
প্রাণে একটা অসহ্য জ্বালার সঞ্চার হইয়া থাকে। 
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প্রবরাত্মা ও অবরাত্মা, এই দ্বিবিধ মানবীয় আত্মারই তৃপ্তির 
বাবস্থা আছে। প্রবরাত্মার তৃপ্তি, বিমল আনন্দ-রসে ;-_স্ফটিক- 
ধবল! ভাগীরথীর পুষ্টিকর পুণা-প্রবাহে; আর অবরাত্মার তৃপ্তি 
বাড়বানল-উদগারি তরঙ্গায়িত স্রখের প্রদাহি প্রবাহে । একট 
দ্বিবিধ তৃপ্তি বা সখ এক শ্রেণীর পদার্থ নহে। ভোগ-সময়ে 
স্তোক্তার প্রাণেই তাহা সুস্পষ্ট পরিস্ফট হইয়া থাকে । আমর! 
কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

কোন পথিক্‌, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়, চারি কিংবা পাঁচ 
হাজার টাকা লইয়া, একটা জনণুন্য নিবিড় অরণোর মধা দিয়া 
চলিয়া যাইতেছে । এই সময়ে, আর এক বাক্তি অবরাত্সাব 
প্রণোদনায় লোভের বশবন্তী হইয়া, এ স্তানে আসিয়া এ 
পথিকের মাথা কাটিয়া, টাকাগুলি অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়া 
লইতে পারে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের পরেই, তাহার প্রাণে 
প্রথম উদ্ভূত হইবে রাজদগ্ডের ভয় । কিন্তু অবরাত্বার প্রাৰবলো 
অঙ্গীভূত আদিম মনুষ্য, যে ভয়ের বিভীষিকায় কুকম্মী হইতে 
নিরস্ত থাকে, এই বাক্তির সেই ভয়ের হাতে অব্যাহতি লাভও 
তেমন দুষ্কর কন্্ন নতে। সে অনায়াসেই ম্বতদেহটাকে সেই 
নির্জন বনে এমনভাবে লুকাইতে সমর্থ যে, কেহই উহ্বার সন্ধান 
পাইতে পারিবে না। দৈবাণ কেহ সন্ধান পাইলেও, লব্ধ অর্থের 
কিঞিঃৎ দিয়াই সে তাহার মুখ বন্ধ করিতে পারে। শুধু হাই 
নহে, ধরা পড়িয়াও অর্থবলে ও তদ্িরের গুণে আইনের খপ্নর 
হইতে মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইতে পারে । যদিও 
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ভয়ের হাতে অবাহতি লাভ করির। এইরূপে সর্ননতোভাবে 
নিরাপদ হওয়া সর্ববথা সম্ভবপরও হয়, তথাপি সে এই ভয়াবহ 
কণসিত উপায়ে লব্ধ অর্থরাশি ভোগ করিয়া প্রাণে শান্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হয় কি? লোভ-বুভ্ির তপ্তিসাধন মাত্রই, লোভ 
বিষয়ে ক্ষণকালের রে চিত্ত প্রকৃতিস্ত হইবে । যেই চিত্ত 
প্রকুতিস্থ ভইবে, অমনই প্রাণের নিভৃত কক্ষে প্রস্তপ্ত দয়া, মায়া ও 
রীতি প্রভৃতি প্রববাত্সার ভ।বনিচয়, আপনি জাগিয়া উঠিবে; এবং 
ইহারা জাগরিত হইলেই, বিবেক তাহার জদয়ে তাক্ষশুল বিদ্ধ 
করিতে আরন্ত করাবে । তাবরাভ্বার লোভ তপ্তি লাভ করিল, 
কিন্তু এই তৃপ্তি কিরূপ জ্ঞালাদগ্ধ ও ভাষণ এন উন্া সর্নবণ। 
প্রদাতি সুখ নামে অভিভিত হইবার যোগা কি না, বোধ হয়, এই 
দৃষ্টান্তটির বিষয় একটু চিন্তা করিলে সকলেই হাহ! জদয়ঙ্গম 
করাতে পারিবেন। অবরাস্তার তৃপ্তি হইল. কিন্কু প্রবরাত্ম। 
বিবেকের বহি জ্বালিয়া দিয়|, অবিআান্ত ত্রাভাকে জিজ্ঞাসা 
করিতে গাকিল,পথিক তাহার টাকার গলা লইয়া! আপন 
মনে চলিয়া যাইতেছিল, ভুমি কেন লোন্ডের বশবন্তী হইয়।, 
বিনা অপরাপে, তাহাকে হতা। করিলে? এই কৈফিয়তের 
প্রতান্তর নাই । বিবেকের তাড়না অপেক্ষা অধিকতর কঠোর 
শাস্তি সংসারে আর কিছু গাছে কি? 

মানব যখন জীবনের মধ্স্তরে, তখনই বিবেকের ঈদৃশ্ী 
নাড়ন। সম্ভবপর । কিন্তু মানব যখন আদিম অবস্থার নিল্লতম 
স্তরে অবস্ঠিত ছিল, তখন এই অবস্থা ছিল না। তখন তাহারা 
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পরস্পরকে সামান্য স্বার্ণের জন্যও, কোন দিকে ভয়ের কোন 
আশঙ্কা না থাকিলে, অবলীলাক্রমে হতা। করিয়া বসিত এবং 
হালন্ধ বস্ত-দ্বারা অক্ষগ্নচিন্তে স্বকীর স্খলালসার তৃপ্তি 
সাধন করিত। কোন প্রকার অনুতাপ ব৷ আত্ম-গ্রানির কোনই 
সম্ভাবনা চিল না । 
যদি বল, এই বিবেকের তাড়না কেবল সংস্কারের ফল মাত্র । 
উহ্ভার অন্য কোন অর্থ নাউ । আমরা উলঙ্গ থাকা একান্তই 
দষণীর জ্ঞান করি; কিন্তু এরূপ অনেক স্থান আছে, যেখানে 
উলঙ্গ থাকা কেহই দোষাবহ মনে করে না । বল নীতি ও প্রথা, 
সংল্গার দ্বারা নিয়মিত সন্দেহ নাই । সংস্কার বশতই একই 
বিষয়ে দেশ, কাল ও পান্রভেদে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় ; এবং পাপ- 
পুণোরও সংজ্ঞ। নির্দেশ ও বিচার তদনুসারেই হইয়৷ থাকে। 
কিন্তু আমাদ্দিগের বিবেচনায় সংস্কার অবহেলার সামগ্রী 
নহে । সমক্ষভাকেঅন্তজন্জগণ্ড এবং একটু নেপথ্যভাবে বহিজ্জগণ 
সারের অব্টা। সংন্গার স্বভাবের বিকৃতি-জনিত অবান্তর 
উপসর্গ নহে, স্বভাবজাত ফল । আজ সভাজগণ্ যে সকল 
কার্ধা দেখিয়া শিহরিয়া৷ উঠে, অথবা যে সকল কার্ধোর অনুষ্ঠানে 
সানন্দে জয়ধবনি করে, ইহাকে সংস্গারের ফল জ্ঞানে, তৎসংশ্লিষট 
বিবেকের কার্ধাকে একটা কথার কথা বলিয়! উড়াইয়া দেওয়া 
যাইতে পারে; কিন্তু যখন মানবজাতির প্রথম অবস্থা, তখন 
₹স্কারের প্রথম সূত্রপাত হইল কোথা হইতে, - কিরূপে? 
তখন অন্তরস্থিত স্বাভাবিক উপাদান, আর বাহ্-প্রকৃতি ব্যতি- 


১৫৬ জীবনের স্তর ও তাহার অভিবাক্তি । 


রেকে তাহাদিগের পক্ষে ভাল মন্দ নির্বাচনের অন্য কোন 
উপকরণ ছিল কি? বাহা-প্রকুতি তাহার অনুমোদিত নিয়মের 
সঙ্গে বনি-বনাও না হইলেই নেপথা হইতে, নীরবে শাস্তির 
বাবস্থা করিয়া, ভুল দেখাইয়া দিয়াছে । মানুষ তাহা দেখিয়া 
প্রকত পথ চিনিয়৷ লইতে প্রয়াস পাইয়াছে । এদিকে জগনিয়ন্ত 
মঙ্গলময়ের কৃপায় তাহার অন্তরস্থিত প্রবরাত্মার বীজ ক্রমে 
পুষ্টিলাভ করিয়া, উহার স্বভাবসিদ্ধ প্রণোদনায় সত্যের প্রকৃত 
পথ নির্ববাচনে সহায়ত! করিয়াছে । ইহাই সংস্কার উৎপত্তির 
আদি হেতু বা মূলকারণ। প্রবরাত্মাসস্তুত উচ্চতর বৃত্তিগুলির 
পরস্পর সামর্জস্য রক্ষাপূর্ণনক স্বাধীনগতি ও প্রকৃতির অবস্থার 
বিচারই বিবেক । এই বিবেককেই আমরা সংস্কীরের জনয়িতা- 
রূপে নির্দেশ না করিয়। পারিতেডি না। কিন্তু আমর! পূর্বে যে 
স্কার বা 1131170 এর কথ বলিয়ীছি,, সেই স্বাভাবিক 
স্কার আব এই স্বভাবের বশে বিবেক-স্যষ্ট মংস্কার, এক কথা 
নহে। সে সংস্কার পশ্থচারণের পাঁচনি, আর এই সংস্কার 
মানব-শোধিনী ভগবদ্‌-বাণী। 4 
ম্ত্যধামে, সংসার-মাশ্রমে, সাংসারিক হিসাবে, প্রকৃত 
স্থুখ, সকলগুলি চিন্ত-বৃত্তির সামগ্ুস্ত-বিধানে । বৃত্তিগুলিরভিতরে 
যেটিকে যখন, সমতার বন্ধন চিন্ন করিয়া, মন্যায়রূপে প্রশ্রয় 
পাইতে অথবা অসংযতভাবে চলিতে দিবে, তখন সেটিই, 
আপাত-মধুর বোধ হইলেও, ক্ষণকাল পরেই, তোমাকে 
বৃশ্চিকবৎ দংশনে ভ্বালাতন করিয়া তুলিবে। 
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মানবায় জীবনের এই মধাস্তরে, মানুষের প্রাণে প্রবরাত্া ও 
মবরাম্সার প্রভাব সমভাবে পরিস্চুরিত হয়। উন্নতির এই 
স্তরে অবস্তিত মানব যখন প্রকাশ্যে কন্মক্ষেত্রে কাহারও ভিতরে 
অবরাক্সার প্রভাব প্রদর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে প্রবরাত্সার 
ভাব জাগক্তক হইয়। বিবেকের “তাড়নায়, মন্ুতাপের প্রতপ্ত 
কশাঘাতে, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে উৎসুক হইয়। উঠে। 
এই স্তরে মানুষ যেমন আপনার জন্য ভাবে, তেমন পরের 
জন্যও ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। স্বার্থ-চিন্তা ক্ষণ-ভঙ্গুর অস্থি 
মাংসের পিগুর-রুদ্ধ মানুষের পক্ষে প্রা সকল অবস্তায়ই অপরি- 
খা । প্রথমতঃ মাত্ক্ষার্থ, তারপর অনোর স্বার্থ । মানুষ 
যতই (সাপানের পর সোপানে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়, ততই 
তাহার আাথের সহিত অনোর স্বার্থ জড়িত এবং স্বার্থের পরিধি 
ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে । সে প্রথমতঃ শুধুই আপনার 
বাক্তিনিষ্ঠ সঙ্ধীর্ণ নধার্খ খুঁজিয়। ফিরে, এবং এই স্বার্থ উদ্ধারে 
অনোর স্পার্থ থাকুক ব! যাউক, তৎ্প্রতি দৃক্পাতও করে না। 
আর একট্র উপরে উঠিলে, সে যেমন নিজের স্বার্থ দেখে, 
তেমন পরের যাহাতে স্বার্থহানি না ঘটে, তত্প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া 
চলে এবং আরও একটু উপরে উঠিলে, যেমন মাপনার ইষ্ট 
অন্বেষণ করে, তেমন পরের ইষ্ট কিসে হইবে, তাহাও সে 
যোড়শোপচারে খুঁজিয়া বেড়াইতে অভাস্ত হয়। তাহার স্বার্থ 
৪ অনা দশজনের স্বার্থ খন একই থাকে, তখন ত আর কথাই 
নাই। তাহার স্বার্থের সহিত যখন পরকীয় স্বার্থের কোনরূপ 
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'ঘধণের সম্ভাবনা না রহে, তখন সে প্রকৃতই একটু শান্তির 
সভিতই আত্মস্বার্থের অনুসরণে সমর্থ হইয়া থাকে । আত্ম-শক্তির 
প্রয়োগে অনাকে নিপীড়িত ও পরাজিত করিয়া, অনুচিত ও 
অসঙ্গত উপায়ে লব স্থার্থ-সাম্ভাগে, ষখন মার মানুষের চিত্ত 
একেবারেই অগ্রসর হইতে চাহে না, তখনই সে জীবনের উদ্দীস্ত 
স্তরে আরূঢ হয়। লোকের প্রাণে এই ভাবের প্রাবলা ঘটিলে, 
চারিদিকে ন্যায়ের ডস্কা বাঁজিয়া উঠে, সমাজে ধশ্মের মহিম। দুঢ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সভা জগৎ এক্ষণ মানবীয় উন্নতির মধাম স্তরে অবস্ভিত। 
একদিকে প্রবরাত্বার দেব-প্রভাব, অনাদিকে অবরাতার দানব- 
নৃতা। কিন্তু প্রবর ও অবর উভয়েই কিঞ্চিন্মাত্রায় উভয়ের 
মুখাপেক্ষী । প্রবরের প্রতাপে অবরের গতি একবারে রুদ্ধ না 
হইলেও, শৃঙ্খলিত ও সংযত। আবার অবরের স্বেচ্ছাচারে 
প্রবরের বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, প্রবর অবরের 
অনুরোধ উল্লঙ্ষনে অসন্মত। প্রবর অবরের মুখে লাগাম । 
লাগাইয়া উহাকে প্রকতিস্ত রাখিতেছে । অবরও আবার 
প্রবরের প্লাবন-পথে আলি বাঁধিয়।, আপনার ফসল পাকাইয়া 
লইতে চিষ্টা করিতেছে । মধাম স্তরের ইহাই স্াভাবিক 
ধন্ম। মানবীয় উন্নতির অবশ্যই ইহা অপেক্ষাও উদ্ধতর স্যর 
মাছে । মঙ্গলমর অনন্তদেবের মঙ্গলরাজো এখনও সে উন্নত 
স্তরের ভিন্ভি স্তাপন ও গঠন আরব হয় নাই, মামরা এমন কথা 
বলিতে পারি না; এমন কল্পনাও আমাদের মতে মূর্খতা! | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ১৫৯ 


উপযুক্ত উপাদান-সংযোগে সে স্তর ক্রমেই স্থগঠিত হইতেছে । 
যদিও মানবজাতিরূপ বিরাটু পুরুষ অবরাত্মার ভুর্বহ বোঝা 
স্কন্ধে লইয়া, এখনও সে সোপানে পদার্পণ করিতে সাহসী বা 
সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু একদিন তাভা হইবে । অবরাতার 
ভার যত কমিরা আসিবে, উদ্ধারোভণেও ততই তাহার শক্তি 
জন্মিবে। কিন্তু মানবজাতির (ই শুভ-স্তপ্রভাত কবে হইবে ? 
বস্তবতঃ সে স্তদিনের শ্রদ্র বাবধান আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র মান- 
বের মনোবুদ্ধির অগমা | 

মানবের প্রাণে প্রবরাত্মার তই প্রাবলা ঘটিবে, সে ততই 
আপন! ছাড়িয়া পরের ভাবনা ভাবিতে অধিকতর মভাস্ত হইবে । 
ততই অবরাত্সার বুন্তিগুলি নিস্তেজ ও নিজীব হইয়। আসিবে। 
জাতিগত ভাবে ইহা এখনও সংঘটিত হইতে পারিতেছে না। 
কিন্তু বাক্তিগতভাবে, সময় সমর, এই লক্ষণের পুর্ণ বিকাশ না 
ঘটিতেছে, এমন নহে । কোন মান্বষের প্রাণে বিশ্বনিয়ন্তার কি 
গুট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, জানি না, এক এক সময়, দেখা যায়, 
অবরাত্মার ভাবসমূহ ক্রমে বিশুক্ষ ও নিজীব হইয়া পড়ে ও 
প্রবরাত্নার বুত্তিগুলি প্রাবন-বেগে উলিয়া উঠে। এই অবস্থা 
ঘটিলে, সে মানুষ আর মানুষ রহে না, মানব-দেহেই দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া দেব-পদবী লাভ করে। তখন আর তাহার নিজের জন্য 
চিন্তা থাকে না, জগতের ছুঃখ দূর করাই তখন তাহার মুখা 
উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে । তাহার প্রাণটা যেন স্বার্থের সঙ্কীণ গন্ভী 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, জগ যুড়িয়া ছড়াইয়৷ পড়িবার নিমিত্ত অধীর 
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হইয়। উঠে। তখনই সে একবার বুদ্ধদেবের ন্যায়, পিতার 
অপার রাজ-বৈভবকে তণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়।, গোপার মত 
অশেষ গুণালঙ্ক,তা পতি-প্রাণা ও রূপবতী যুবতী পত্তী এবং 
প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় অপতো উপেক্ষা দেখাইর।, জগতের দুঃখ 
মোচনার্থ সতোর পথ খুঁজিতে গৃহ হইতে বহির্গত ভয়; অথবা 
থৃষ্টের শ্যায় ক্রুশ-কাষ্টে বিলম্িহ হইয়া, যে ছুরাত্মাদগের 
দৌরাত্মা ও ভীষণনিষ্ঠ,রত। হইতে তীয় পাব তনুর অমন শোচ- 
নায় পরিণাম, ভগবান সেই মন্ভ্রদিগের অচ্ভ্রতামুলক অপরাধ 
মান্ভন! করিয়া তাভাদিগকেও ভাভার কৰণ-ক্রোড়ে স্ানদান 
ককন, এই বলিয়া নয়ন-জালে ভাসিয়া ভাসিয়া জগত-পিতা। 
ককুণাময়ের পাদ-পন্ধে ক্ষম! ভিক্ষ! করিতে প্রবুন্ত ভর । কখনও 
সে আত্ম-হ্াগের অচিন্তিতপূর্বব আলৌকিক বিগ্রহ অযোধ্যার সেই 
দ্ুঃখদগ্ধ রাম সাজিয়। প্রকুতি-রগ্তনরূপ রাজধন্ম পালনার্গ প্রাণা- 
ধিক! জানকীকে বনে বিসভ্জন দে ; কখনও দর্ধীচি তইয়া দেব- 
জগতের হিত-কামনার আপনার মন্মাস্যি উদ্সর্গ করে; এবং 
কখনও বা পরের মঙ্গলে অগস্তা-যাত্রা করিয়া জীবনে ধন্য ভয়। 
মান্য যখন ভাগাক্রমে 'এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার 
সখ ও জগতের সুখ, এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। তখন সে 
সর্বতোভাবেই নিক্ষাম কর্্ম-যোগী অপব! তাগ-ধন্মী সন্ন্যাসী | 
আামরা পুর্সেবেই বলিয়াছি, মানবীয় সভাতার এই মধাযুগে, 
এই শ্রেণীর মান্ষ না দেব-পুরুষ যুগে যুগে আবিভতি 
হইয়া পৃথিবীকে পদধুলি-দানে ক্ুতার্থ করেন বলিয়াই, 
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পৃথিবী এখনও বাসযোগ্য এবং সময় সময় দেব-নিবাস নামে 
সংপুজিত। 

সমগ্র মানবজাতি বা সভাজগৎ যখন বর্তমান মধ্যম স্তর 
হইতে উদ্থিত হইয়া, উন্নতির ততীয় স্তরে সর্ববতোভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে, তখন এই পুথিবীর ভাব আমূল পরিবন্তিত হইয়। 
যাইবে । আগে ছিল পৃথিবী অরণাময়; মানুষের বাসগৃহ-- 
বুক্ষ-কোটর বা পর্ববত-গহ্বর ; নৈশ-আলোক, -ওষধির নৈশ- 
জ্যাতিঃ বা আকাশের চন্দ্র তারা; ভোগ গাছের ফল, 
মুল ও বন্যপশ্চর অপর মাংস; এবং ন্াঁয়দণ্ড বাভবল। 
মানবজাতির নিন্গ-স্তর হইতে মধা-স্তরে ত1রোহণের পর, 
যেমন এই ভাবের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ছে,_ অর্থাৎ 
পৃথিবার অরণ্য, নগর. উপনগর, বন্দর, গ্রষম ৭ পল্লাতে পরি- 
ণত, রাজপথ বিছা আলোকে উদ্ভাসিত, বাস-কোটর বা 
বাস-গহবরের স্থান 'প্রাসাদশ্রেণী ব। হন্ম্যমালা কর্তক অধিকৃত, 
আহাধা, অপক্ক ফল ও মাংসের পরিবন্তে উপাদেয় দেব- 
ভোগা অনে পধাবসিত এবং ন্যায়দণ্ড, বাহুবলের আশ্রয় 
তাগ করিয়া, বুদ্ধি ও জ্ঞানবলে পরিচালিত হইয়াছে ; 
মানবজাতির তৃতীয় স্তরে অভুয্থান ঘটিলে, এক্ষণকার এই 
অবস্তাও আবার তেমনই আমুল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। 
তখন এক্ষণকার এই মানবধাম__পৃথিবী, অমরধাম_ স্বগে 
পরিণত হইবে । পৃথিবীর সমস্ত কুরুক্ষেত্র নীরব হইবে, কামান 
গড্ভিবে না, অসি আস্ফালিত হইবে না, বন্দুকের মুখ বন্ধ হইয়া 
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যাইবে, সঙ্গীন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ফীসী-কান্ঠ রন্ধনের ইন্ধন, 
কারাগার শিক্ষা-নিকেতন এবং বাদ প্রতিবাদের ধন্মীধি- 
করণ, করুণাশ্রসিক্ত শ্তায়ের পাঠস্থান হইয়া বসিবে। দস্য- 
তক্কর বিলুপ্ত, অতাচাব উৎপাড়নের নাম গন্ধ পথান্ত অভিধান 
হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে । অভিমানের বিষদন্ত 
উত্পাটিত হইবে । গর্ব স্ফীত হইবে না, অহঙ্কার তাহার 
কঙ্কার-গাগ্ডীবে টন্কার দিতে ভুলিয়া যাইবে । ক্রোধ মাথা 
তুলিবে না; জন্তান-গরুড়ের নিশ্বাসে হিংসা, দ্বেষ ও 
ঈন্যার নাগ-পাশ, মানব-হৃদয় হইতে আপনি খসিয় 
পড়িবে । 

প্রেমের বগ্যায় পৃথিবা ভাসিয়া যাইবে । প্রেম-সাগর- 
বক্ষে তরঙ্গ খেলাইবে। নর্দ1 প্রেমের কল-কল নাদে বহিয়া 
যাইবে । সরোবরে প্রেমের পদ্ম ফুটিবে। বন-বিহঙ্গ মানুষের 
কণ্টে কন্ঠ মিশাইয়া, কল-কুজনে প্রেমের গীত গাইবে । 
প্রেমের সৌরভ লইয়া সমীরণ প্রবাহিত হবে| প্রেমের 
অমিয়-স্পার্শে নলের জ্বালামরী করাল-শিখাও শীতল হইয়৷ 
যাইবে । মরুর কে প্রেমের পারিজাতমালা দোলায়িত 
হইবে । পার্থিব সলিলের নক্র, কুস্তার, মতস্যের সহিত প্রেমে 
মিশিয়া খেলা করিবে। ব্যাত্র, ভল্লুকও হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া 
গির। শান্ত ণিরাহ জীবন যাপন করিতে শিখিবে। তখন 
ভক্তি, দয়া ও প্রেমই পৃথিবীর একমাত্র ধন্ম এবং পার্থিব 
জীবনের অদ্বিতীয় নিয়ামক হইয়া রহিবে। পৃথিবার ভাগো 
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এমন শুভদিন, পৃথিবীর পক্ষে এইরূপে ধন্মরাজ যুধিষ্টিরের 
ন্যায়, সশরীরে স্বর্গারোহণ কখনও ঘটিবে কি ? 

মানবায় উন্নতির আরও একটি স্তর আছে। উহাই 
জীবনের উন্ঈতম স্তর। জীবনের তৃতীয় স্তরে উন্নত মানুষ 
বা মনুষ্যর্ূপা দেবতা তখন আত্ম-তন্তজ্ঞান লাভ করিয়া, 
পরমাত্সার স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। মানবীয় 
পাণের সত, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাতআক ভাব নিঃশেষে 
বিলুপ্ত-স্থতরাং মানবপ্রাণ ত্রিশুণাতাত পরব্রন্মে লীন হইয়া 
যায় । তাহার তখনকার সেই “পরমানন্দময় অমৃত" অবস্থাকেই 
আমরা জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞানে ভক্তি-ভাবে নমস্কার 
করি। ইহাই মানবীয় উন্নতির চরম বা চতুর্থ স্তর | 

ভাগাক্রমে অর্থাৎ সঞ্চিত পুণা-ফলে যিনি এই গ্রামে আরো” 
হণ করিতে সক্ষম হন, তাহার প্রাণে আমি ব্রহ্ম” ইতাকার 
অসন্দিগ্ধ অনুভূক্তি মবিশ্রান্ত লাগিরা থাকে । তখন পার্থিব 
গণনার “আমি-এআমার' এই শ্রেণীর ভেদসুচক ভাব ভ্রান্তি- 
মূলক বলিয়! বিবেচিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ সর্বেবাতোভাবেই 
আমিত্র-বজ্জিত। স্ততরাং “আমি” এই জ্ঞান, মন, ইন্ড্রির ও 
শরীর এই সমস্ত তাগ করিয়া, একমাত্র চিন্ময় ব্রন্গে যাইয়া 
অবগাহন করে। ইহ্ারই নাম মোক্ষ, নির্বাণ বা কৈবল্য । 
ইহাই আমাদিগের বর্তমান স্ুুখ-দুঃখ-সঙ্কুল অবস্থার অতীত, 
ত্রিগুণাতীত, সেই জগৎ-পুজা বেদান্ত-বর্ণিত, নির্ভয়, অদ্বয়, 
আনন্দ, ঘন, নিত্য, একরস ও নির্ণিবকার অবস্থা! । তখন বিশ্ব 
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মিথা। এবং বিশ্বাধার সেই চৈতন্যই একমাত্র সতারূপে প্রতীয়মান 
হয় এবং আত্মাও “রসো বৈসঃ' বলিয়। ষাহাকে জানে, 
ভাহাতেই বিলীন হইয়া, তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়। রহে। 
পার্খিব-দেহে অবস্যিত রহিয়া, এই চতুর্থ বা চরম স্তরে 

উদ্ধান মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কিনা জানি না । বণ্তমান মধাম 
স্তরে অবস্থিত দেহবিশিষ্ট মানবদিগের মধ কদাচিৎ কেহ কেত 
এই পথে যগকিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে না পারিয়াছেন, এমন 
কথ। নহে। কিন্তু বখন বিনই এই পথের পথিক হইয়াছেন, তাহার 
পক্ষেই তখন, বন্উমান আবস্ার সংসার সম্পূর্ণরূপে, বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে । এই অবস্থায়, সমগ্র মানবজাতিরূপ বিরাট্‌ 
পুরুষের পক্ষে জড়দেহেই অমর এএখর্মো বিলসিত হইয়। এই 
চরম স্তরে আরোহণ কখনও সম্ভবপর হইবে কি? যদি 
এই অসন্তত্ব কখনও সম্ভবপর হয়, তাহ! হইলে তখন বাটি 
ও পরলোক একই হইয়। যাউবে। পূর্থিবী জার ভলোক' 
থাকিবে না, সুন্সন অজড়-কান্তিতে স্বগের অজীভূত হইয়। 
রহিবে। অবস্থ। এরূপ হইলে, পুথিবার সর্বত্র পরিচিত 
ভয়াবহ মৃত্যু আর সে মৃত্যু থাকিবে না;  মতার নাম হইবে) 
আানন্দ-প্রদ জন্ম এবইং* এখনকার জন্মের নামান্তর হইবে, 





